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০০৯ 


নিবেদন । 


আট কোটি বাঙ্গালীর হাতে বকা নব এই শোঁবাবব কাহিন। শিবদিত হইল । যে।নন 
পাঠাপুন্তকে প্রথম বিভব[স*কেব সমুদ্খ|রাণ পিত্র দেখি্য|ছি |ম, বগনার তুলিতে 


প্বঙ্গবার” সেইদিন বপশ্রহ কপশ্রহণ কবিযাছিল। তিন বসব পূরেকাৰ এ রচশ1 | "সাঙ্গ 
"মামার মনে হইতোছ) য হ1 ব্শধাব ছিল, ঠিক বল! ভয় নাই». নিভযসিংহেৎ বা।হনী-- 
“সভা হা ছপ্পেৰ মত দীপ্ত ন্ত্রজালে-হয তো আমাবঈ প্রক্গম লেখনীতে মসলিপ্ব 
ছইঘা পভিযাণ্ডে। তবু দুখ নাই, আনীৰ সাহিতা-সাধ্নার সঙ্গে এমন এভন বার 
পক্ষ্ধব নাঁম তে যুক্ত হ৯* বঠিন, স্রিদিন এই চিগ্তা আ।নাকে আনন্দ দান করিবে 
সাধারণের চক্ষে নিউহ সি ৬ টচছ স্তন, দুদ, ৭ নিব এবং এই ওন্যট মহারাজ 
বার বিচারে ছাব টিবান্বাপন াঞণ্ বঙ্গ ীরজানা ছিল না যে, ঠাব ই 
নিচুরতী ও উচ্ছ জা মালা | স আপু না ও ভোগে অপাসকি। সাত শত 
হাঙ্গালার তরবাবিৰ খশব এ বাশ । লো] এ 5'্য নাঃ ভোগর সমর ওপালান 
তাহাকে জড়াউযা ধবে। 

পঙ্কার সামাজিক জবছ| ৩খণ "1, জানিবাব বিশেষ চেষ্টা কবি নাই । মামাঞ 
প্রযোজন শুধু বাংল বিজংবে লষধা । [বজতধের গুযৌজনেই অন্য সকলের স্বষ্টি। 
আমি লাটক লিখিতে টিয। বিভযসিংহকে গড়ি নাই, বিভ যলিংহতে গড়িতেঈ নাঢক 
পাখয়া ফেলিষা/ছ। 

“বঙ্গবীর নাটবেব প্রস্থাব্ণাৰ গাণটা সামার পরম প্সেহভাতন ছাত্র পিঃ পি 
ব্যানাগিব রচন।। নেহা ৭ অমান্‌ অমূল্য চন্দ্র দে পদে পদে আামাঞ্চে সাহাব) 
ক্রিযাচেল। এভদ্ব।তাও অযুঞ্ত হর্গিদ কুমাব, ভ্রীযন্ত' রঙ নীবান্ত মল ও ৭ খুন 
কানাই ল শীজ মহাশংগ্রণেষ নিকট তামি আশািগিও সহাযত। পাহয়াছি; 
উই+দেব সহী্চতৃতি ও সহযোগে বলে আমি গত দুই "সব বাংলাব আ তে গলিতে 
ব$ন বট 1 বেড়ান্য়াছি কবিব সেই বাণী 

“গিয়াছে দেশ দুঃখ পাই, লাঁবার তেবা মানুষ হ।” 
স্রীরামনবমী। 


সম ১৩৪« সা. । গ্রচ্ছকার 


-কুস্পীল্ বঙ্গ 


পুরুষ 

সিং5বাভ বাংপাব রাজা । 
বিজ্যাসণ্ত নর - বরা । 
ক্ক/মন্র টান ডি € কমার । 
অঙ্ঘসিংহ ৮০. * ৯ সসতপধ্যক্ষ | 
শীশজ্দদ টি £ গন্ু১র | 
শালিবাহন ৮, ৮, সগাধিসতি | 
ইন্দ্রনীল লক্বাব নৃববাজ্জ। 
মেঘ। ও গোর! ৭ পর্শ্বগরদধয়। 
অগ্নিশিত্ এ ৮হ|শাঁষক 
পুরঞ্জষ -** -* ণ পুল্র। 
স্ধাকণ্ঠ ** বৈ* লিক । 
লম্বনর্ণ *** দুনক । 
চৈশুন 


দ্রঃ র্‌ এ পুজ। 
রন্দশী, অনচর, ঝাউলগন, ফ' টচিদালগন্, ইমন্টগণ, 
নাগরিকগণ পারিবদগণ ইত) শি। 


লী 

কুখেণা ৮৯৪ ৮০ পঙ্কার পরাজক । 
ত্রিপেণা রর ইন্্রণীলের স্ত্রী । 
ভার“ *** সথিকন্যা। | 
মীনাঙ্ষী রর 6 শন্ব পে ভ্্রী | 


এপি ট, নাগবিকাগণ নঙঁকশীশণ, মলযকুষার্দাশণ, খন্দিনীগণ, 
পাহ।ভিযা গমণীগণ ইত্যাদি । 


ররর, এরা রিচার্ড 










সি শাহ 


্রীতরজেন্্রকুমাব দে এম-এ, বি-টি'র পৌবাঁনিক অবদান 
ভ্ডস্ল অ্ডাম্ষ 


[ নিউ গশেশ অপেরা সগৌরবে অভিনীত] 

ক।র ডাকে এসেচিশেন নৃমি"হবপে নারাযণ ॥) ছ্ধু প্রহলাগের ডাকে 
নয়, সমগ্র নিয্যাতিত পৃবী তাকে টেশে নামিবে এনেছিল এট মপ্তর 
মাটিতে । নরক চেয়েছিল ভাইফেব মঙ্গলের জন্য, মডক চেষেছিল 
নিষ্যাতনের অবলানেব জগ্ত, বিনতি ডেকেছিল শ্বামীব পাপ খণ্চনের 
নিমিত, গ্রাহলাদ হাকে ডেকেছিল তাবই আ্তত্ব প্রমাণেপ জন্তা। আগ 
হিরণ)কশিপু ? মেও কি চাষ শি? সবার সব আহ্বানে সারা দিতে 
যিন একদিন নরসি*হবপে এসেছিলেন, রই চমক গ্র্দ কাহিণী* অপুর্ব 
নাট্যরপ এই “নন্তেব ডাক" । মুল্য ২৭৫ টাকা। 


সী পপ পা অপ 


শ্্রীন্দগোপাল বাঁফচৌধুবা প্রীত ডিটেকটিভ নাটক 
ভালুযন্দেস্লী 


[ মুপ্রাসদ্ধ রযষেশ খাঁ”।পা ণ অ।বাৎ মহাসমারোহে অভিনীত ] 

রহন্ত-ঘণ রোমাঞ্চকর পাহশী -নঠণ পরিক্ষক্পনা--অভিনব ঘটনা- 
ব্যাস- সাবলীপ এর সপাণ | পেশাচিক ষডযন্ত্র, নির্মম গুগুহতযা, বিশ্মথ- 
কর লোমহর্ষণ ঘটনাব ঘাল প্রণিঘাত ও ছুদ্পুবেশীর ছুঃদাহসিক কার্যাকপাশে 
পুর্ণ। প্রতি দৃশ্যে কৌতৃহণ জাগে এরপর কি--এরপর কি? সর্বশেষে 
চরম মৃহূর্তে গ্মখেশীর আত্মগ্র্চাশ ও রহস্যোদ্ঘাটনের সঙ্গে নাটখের 
পরিসমান্তি। যাত্রাদলে এ ধরণের নাটক এই প্রথম । মুল্য ২৭৫ টাক1। 


শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক বচিত পধ্গাঙ্ক এতহাসিক ন।টক 
হনাভলশ্বাজ 


[ নিউ রযষেল বীপাপাঁণি মপেরাঁষ অভিনীত ] 
দীর্ঘশতান্দী পরে শীরব বহ্গাপ মুখর হ'হে উঠলো । [ঙ্যািষের বাণী 
--%আমি ভারতের খিগীষ নৃরগগাহান হখে!। নেকি আমার দোষ? 
মুললমান বালে--বাঈজি বলে যারা আমাকে মানুষে মর্যাদা দিলে না, 
সতী চক্্রপ্রভার বিচারে যারা আমাকে দীঘির জলে ভুবষে মাখলে-_- 
ভাদের বিচাব কে কর্বে। এই জিজ্ঞানা নিয়েই এই নাটকের জন্ম। 
অল্প লোকে জমাট অভিনয় । মুল্য ২৭৫ টাকা 





স্বজ্ন্বীল্ব্র 


প্রস্তাবন। ৷ 


বাডউলগণ । 
“নাভ ॥ 


আমার খাল, দেশেণ নাটি। 
আগুনতাতে গলিষে নেন! কেবনা সো পার ॥ 
(হেথায়) সাঠেন বুকে সধুনল আনল পাত, 
মাথাযষ আকাশ ঝ্লল্ছে ন যেব চা 5”, 
গান গেয়ে যাষ নদী বষে পুষে বাঙ্গা পা-্টী॥ 
লব এরে পরাঘ ফুলেব বাখা, 
জাগায় এরে ভোরের পাখা ডাকি, 
(আবার) সাঁঝেব পাখী ফুকরে ওঠে ঘুমায আমাৰ মা-টা ॥ 
মায়ের বুকে কোথায় এত শুখা। 
মিঠে কথায মেটে প্রাণের শ্রুধা, 
কোন্‌ দেশেতে মিষ্টি ভাষা এমন পবিপাটি " 
ফলে ফুলে গন্ধে পে দেবা, 
আমার এ দেশ সকল দেশের সেরা, 
নাব হাবে সাজিয়ে দেওফষা আমার নাষের গা-টী॥ 


৪ আবারও 


(১) 


প্রথম অঙ্ক। 


প্রথম দৃশ্য। 
রাজপথ । 


স্থমিত্র ও অজয়সিংহের প্রবেশ । 


অজয় । প্রনাম কর কুমার এঁ স্মৃতি-মৌধের উদ্দেশে । বল, মা। 
আবার এসে তুমি বাংলার ঘরে, বাঙ্গালীর সুখের উৎ্লবে, দুঃখের 
কামায। বাংলার ছবযাথাব পুরেভাগে মঙ্গল-দীণ হাতে নিবে; এলে 
মা, আমাদের ম!-বেনেদের গ্রাখে দুক্জয শক্তি জাগিয়ে দাও । 

সুমিত্র। আজ এক বৎসর, না অজয় দা? 

অভধ। হ্যা কুমার, আজ এক বসর। এক' বধ পুর্বে পাপ 
রাজ থালা আক্রমণ করেছিল। মভারাজ তখন অধুনী। না স্থানান্তরে ; 
সেই অতর্কিত আক্রমণে বাংল! বিধ্বস্ত হযে রেখে ফি ঘহারাণীর 
অসীম শৌরধ্য তাদের ফেকপালের মত হটিয়ে দিয়েছিল, ভারপর শক্রর 
বিষাঞ্তি পরে তিনি শেষ নিশ্বোস ত্যাগ কাদুলেন । 

হুদিতর । শত্রুর বিষাক্ত শরে ? কেউ প্রাতিপোধ নিলে না? 

অন্গয়। নিয়েছে বৈ কি কুমার | বিজায়সিংহ যে মুহূর্তে এসে 
শুন্যেদ শক্রন। তার মাকে হত]! করেছে, দেই মুহূর্তে ভাদের পশ্চান্ধাবন 
করূলেন। আঙজ এতদিন পরে পাঙ্যরাজকে সবংশে ধবংম কদে তিনি 
ফিরে আম্ছেন। 

মিত্র । দাদা জঙ্গ আস্বে? কখন আস্বে অঙজয়-্দ! ? 

গজয়। ত| জানি না তবে আজই "মানবেন সংবাদ পেষেছি। 

( ২ ] 


নস দূ | ব্জবীর 

হমিত্র। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, আমায় জাগিয়ে দিও। কত 
দিন দাদার কোলে উঠি নি; দাঁদীর জন্ত মন কেমন করে। হ্যা অজয়- 
দা! দারদা কবে রাজা হবে? 

অঙ্গয়। আগামী মাঘী পৃণিমায়। 

স্ুমিত্র। এই মাঁধী পুণিযায়? সে আর কত দিন? সে দিন 
খুব উৎসব হবে, না? 

'জয়। সস্ভব | 

সমিত্র । আচ্ছা। দাদার নাম শুন্লে প্রজারা ভয়ে কাপে কেন? 

'অজঘ। ভিনি বে ছুষ্টের যম, ভাই তর ,নামে তাদের অস্তরাতা 
'য়ে শুকিয়ে ষায়। এ যে মহারাজের শোভাধাত্রা আসৃদ্ছে ? তুমি একটু 
দাড়াও, আমি আস্ছি । 

নূমিত্র । বাবাও আমস্ছেন? 

'অজয়। মহারামীর মর্ঘর মূর্তির গলায় তিনি নিজের হাতে পুষ্পমালা 
পরিয়ে দেবেন । আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্খনি অ|স্ছি। 

[ প্রস্থান । 

হুমিত্র। মাকে আমার ভাল মনে পড়ে না) গুধু একটা কথ। 
মনে মাছে । একদিন মা বলেছিল, "ন্ুমিত্র ! জীবনে কখনও দাদার 
অবাধ্য হস নে, তোরা গ্ুংাই রাম-লক্ষ্রণের মত থাকিস্।” ভুলি নি 
মা, তোমার সে কথ! ভুলি নি--কখনও ভুল্ধো না। দাদা রাজা 
ছোক্‌, শামি ভার মাথার ছাত। ধর্বো। 


শশব্যস্তা ভারতীর প্রবেশ। 


'ভারভী। তাই তো, কি করি--কাকে ডাকি ! এ ফি পৈশাচিক 
ষড়যন্ত্র! বাংলায় কি মানুষ নেই? কারো কাকেকফি এ কথ! পৌঁছার 
€( ৩) 
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নি? চুপ করে থাকৃবে!? আমার চোঁখের উপর এমন একটা ইন্তু- 
পাত হবে, আমি একটা কথা কইবো না? নান।-না, হোক পিত্বা। 
আমি এ হত্যার কথ! ভারখ্বরে ঘোষণা কববো। 

স্রমিত্র। হ্যাগ!, তুমি কি বল্ছে!? 

ভারতী। কে? কুমার সুমিত্র? ভালই হযেছে । একট" কাজ 
কবতে পাববে? পা, তোমাকে বলে আগ লাভ কি? তুমি বালক। 

স্থমিত্র । বালক হ'পেও আমি বিজযলিংহেব ভাই। 

ভারতী) পাববে? তবে ছুটে যাও; মহারাজকে ধলে যেমন 
ক'রে হোক, এ ৯তমব বন্ধ কর। আর কিছু না পার, মহাগ।জকে 
& মন্ষিরে প্রবেশ কবতে দিও না| 

স্নমিত্র)। স কি? আজ যে মাধের স্বৃতিপূজা। 

ভারদ্ণী। বেঁচ থাবখলে অনেক স্থৃতিপুজা হ্বরুভে পার্বে কুমার 
বাও, প্রশ্ন করো না) টৎ্সব বন্ধ কর, যেমন করে হোক। 

স্মিত্র । কেন, ত। খলাব না? 

ভারতী । না। 

স্রমিত্র। ভবে আমি কিছুতেই যানে লা। 

| প্রস্থান । 

ভারতী । ভোমাদের বিধিলিপি, অনি ফি করবে! ? কি একি 
ক্তপ্রুতা। এমন দঘালু (রাজা, তাকে এর হৃত্য। কব্তে চাঘ। আর 
এই বডযস্থ্রের নাক আমার পিতা । ছিঃ-ছিছিঃ ভাবতে লঙ্জ। হষ। 
১--জ'ল যদি বিজয়সিংহ থাকৃতে!। কি করি--কি করি? 


বৌদ্ধ-ভিক্ষুবেশে বিজয়সিংহেব প্রবেশ । 


নিজয়। বুদ্ধং শরপং গচ্ছ। 
(৪ ) 
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ভাঁবতী। [স্বগগ ] কি সৌম্য শান্ত মুক্ত ।/ [ প্রকান্তে ] ভগবাঁন্ণে 
কণা ছহাতে পুরে কে নিয়মে এলে তুম দেবদুশ্ ? 

বিষ । আমি খোদ্ধা ভিক্ষু। 

ভারতী । পরিচর দাও । 

বিজখ। কিসের? 

ভাধতী। এ মন্দিরমধ্যে আজ-এক হন্যালীলার অনুষ্কীদ হবে। 
স্টপেছি, হিংসার খিরুদ্ধেই বৌদ্ধধন্ধমের অভিযাশ। যদি রি ধথাথই 
বৌদ্ধ হও, তবে এ হত্যা নিবারণ কর। 

বিজয। কার হত্যা কুমারী ? 

'ভারতী। মহারাজ সিংহবাহুর | 

ব্জিয়। মহারাজ, সিংহবাছুর ? কারণ 

ভারতী। বেচে থাকলে আগামী নাধী পুণিমায বিজবসিংহ 
বাংলার সিংহার্ুনে খস্বেন। 

বিজ । তাঁই বিজয়সিংছেপ অনুপস্থিতিতে “তার! বাজাকে হত্যা 
ক'রে সিংহাসনটা অধিকাৰ ক'রে বস্তে চাষ » কিড় এ%”কি মণ্তব ? 
এমন দযালু রাজা, প্রজাদের নুখ-হঃখের চিন্তাঘ য্]রগাখে” খুম নাই-- 
মখে শাহার নাই, তাকে এনা হত্যা রত ্ায়। এরা! আবার 
দ্ণগংবে। আকাশ-কুস্থম কল্পনা “শোন-শোন কুমারী ! যর্দি শত্রুর 
গুপ্ত আঘাতে মহার।জ সিংহবাছর একগাঁছি কেশও ছিন্ন হয়, ত৷ হ'লে 
এই বাংল! দেশটাকে আমি রক্তে ভাপায়ে দেবো । বল্তে পার, এ 
ষড়যন্ত্রের নায়ক কে? 

ভারতী । শপথ কর,/ঙ্গীবনে ভার নাম প্রকাশ করবে না? 

বিজয় । [ভাবিয়া ] উত্তম; শগরথ করছি, আমার জিহবা কখনও 
তার নাম উচ্চারণ করূর্বে না। বল, কে এর নায়ক ? 
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ভারতী । মন্ত্রী রত্বদত। 

বিজয়। তুমি কে? 

ভারতী। মন্থ্িকন্থা, শাম ভারতী । 

বিজয়। তুষি বাংলার লক্ষমী। যদি দিন পাই, বাংলার রাজ- 
প্রাসাদে লক্গমীর মত তোমাধ প্রতিষ্ঠা কব্বো ; ষদদি না পাই, মৃতার 
পরেও বুকের মধ্যে গেঁথে নিযে যাবো এ নাম--ভারতী--ভারতী-_ 

[ প্রশ্থান। 

তারভী। কিনুন্দর এ বৌদ্ধ-ভিক্ষু! যেন এ্রকখাঁনি মনোহর 
চিত্র! আমার অনুরোধে মের মুখে ছুটে গেশ। ফি করলাম! এক- 
জনকে বাচাতে গিষে আর একজনের জীবনতস্ত্রী হম্পাষ 1? না, আমিও 
ছটে যাই, দেখি নারী-শক্তির কোন মশয আছে কি না? 


[ প্রস্থান । 
গীতকণ্ে ন।গনিকাগণের প্রবেশ । 
নাগরিকাগণ।-- 
গ্গীভড ॥ 


সে তে মরতের মেয়ে নগ্ব। 
দশের কারণে, মরপণ-বরণে মরণে করেছে তয় ॥ 
কঠোর ছিল সে কুলিশের মত, করণায় ছিল পিছু, 
ধিলারে গিয়াছে অমল জোছন! গু সে শরদিন্ম, 
বাংলার মাটি বাংলাব জলে, 
আজিও তাহার দীত্ড অখিব লক্ষ মাঁণিক গলে, 
বক্তলেখায় লিখে গেছে সে যে বাংলার পরিচগ্ন। 


[ প্রশ্থাদ » 
(৬) 
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নেপথো নাগরিকাগণ । আগুন--আগুন, রক্ষা কর-বঙ্গ। কর! 
[ কোপাহল ] 


সিংহবানর প্রবেশ । 


সিংহবাহ। একি! লেলিহান অগ্নিশিখা মহ।রাণাব স্মৃতি-মৌধ গ্রাস 
কবছে। এমন পৈশাচিক নশংসঙ। কাপ? 'অমাত্যগন | সৈশ্যগণ। 
নেই- কেউ নেই। নাগরিকগণ ! ওই মভীথসী পাপী একধিশ প্রবল 
শত্রুর আক্রমণ থেকে তোমাদের মাত।-নশ্রীকে বর্গ] করেছিল, আজ 
সে খণ পরিশোধ কর। লৌব বাধ যাক, ভোমাদেপ শ্বর্গগত মহারাণীর 
মন্মরমূর্থিটিকে রক্ষা কব। 

নেপথ্যে নাগরিকাগণ । আগুন! আগুন। 

পিংহবাছু। যা-যা, পুডে ছাই হযে যা। বিজ ফিবে আসছে, 
সে এসে দেখ.বৈ, তার মায়ের স্মতি-সৌধ সমভূমি হে গেছে রক্তে 
ভাসিয়ে দেবে সে এই বাংল। দেশ। সেই ভাল, কৃতত্ন জাতিব 
সেই উপযুক্ত শান্তি! 


অজয়সিংহের পুনঃ প্রবেশ । 


অজয়। মহারাজ ! 

সিংহবাহ। আমাধ বাচাতে এসেছ অজয? আমি মবি পিঃ 
কিস্ত মহারারীর স্মতি-সৌধ--যাক্‌, সব যাক্‌, শুধু এ মর্র-মুস্তিট 
রক্ষা! করতে পাবধে অজয় ? 

অজঘ। শাব্বো কিন! জানি লা, তবে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা কর্বে।। 

দিংহবাহু। মন্দিবে প্রবেশ করে? তার পরিগাম কি জান অজয ? 

অজয়। মৃত্যু । 
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সিংহবান। তবে? না অজয়, থাকু। সবই তো গেছে তার, এও 
যাকৃ। স্মৃতির তর্পণ হ'লো৷ না অজয় ! ফেলে দাও এই পুষ্পমাল্য 
রুতস্ব বাংলা__ নিষ্ঠুর বাংল! (শোন অজয়! মৃত আত্মার এ অবমাননা 
আমি কিছুছেই সইবো! না। আমার শপথ--তাকে আমি চরম শান্তি 
দেবো! এ পৈশাচিক কাণ্ড যার, তাকে রাজসভাষ নিয়ে এসো-- 
জীবিত হোক্‌, আব মৃত হোক্‌। 
[ প্রস্থান । 
অজয। মহাঁবাজের আদেশ শিরোধাধ্য। [ প্রস্থানোগ্যোগ | 


দগ্ধপ্রায় ভারতীকে স্বন্ধে লইয়া বিজয়সিংহের প্রবেশ । 


বিজয। ভারতা। ভারতী । [স্থগত ] ভগবান! বাংলার সর্কান্থ 
নাও, শু৫ু এই রাজভক্ত প্রজ্ঞাকে বাঁচবে বাখ। বুল" দগ্ার মত 
মায়ের এ স্মৃতিমন্দির ভন্মস্তুপে পরিণত করেছি, ভাতে "মামি ছুঃখিত 
ন্ট । কিন্তু এই বালিকা খাজার জন্য নিজের প্সেছের 'আশ্রয চূর্ণ 
করেছে; একে পন্ম | খর- একে বাচাও উশ্বর। কীরতী ৷ ভারতা ! 
[ ভারতীকে শোয়াইযা দিপেন । ] 

ভারভী। কি কব্লে-কি করলে বৌহ"ক্যামী! আঁমার নুখ 
থেকে আমারই পিতার মারণ-মন্ত্র বার কবে নিয়ে তাঁকে এমন শোচনীর 
মৃত্যু; দিলে? অহিংস! যার মূল মন্ত্র-সেই বৌদ্ধবর্শের সেবক তৃমি, 
বিরাট অন্নিদাহে এমন একটা স্মৃতিসৌধ ভগ্মীভূত করুলে? 

অজয়। সেকি? বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী! তুমি এ মন্দিরে অগিসংষোগ 
করেছ ? 

বিজয়। স্র্যা, আমি । 

অজয়। তা হ'লে তুমি আমার বন্দী । [ বংশীধ্বনি ] 

(৮) 


প্রথম হৃশ্ত। ] বজবার 
রক্ষীর প্রবেশ । 


অজয় । শৃঙ্খলিত কর। 
বিজয় । ক্ষান্ত হও । রাজপুরুষ ! বন্দিত্ব যা মৃতকে আমি সমানই 
তুচ্ছ জ্ঞান করি; আর আমার অনিচ্ছা আমাকে বশী করে, এত বঙ 
বীর আঙ্গও বাংলায় জন্মায় নি। দেখছো! আমর পদতলে এক গজ" 
ভক্ত প্রঞ্গার অধবীদদ্ধ দেহ? একে শুশযা কব্তে দাও তোমাদের 
হঠকারিতার এ যদি মরে, তা হ'লে দিগব্দাঙ্টে সমগ্র বাংপ। দেশ পুডে 
ছাই হ'য়ে বাবে, ঠোমাদেরও ঘবে মা বোন আছে; তাদের ক্র 
অসহায় মুখ মন্নে কর, এমশি ককণ- এমনি অসহাষ। 
অজয্ম। নিক্ষল ক্রন্দন! মহারাজের শপথ, স্বর্গগত। মহারাণীর এ| 
অবমানন। যে করিছে, তাকে তিশি চরম শাস্তি দেখেন । 
বিজয় । শপঞ্চ? সত্যসন্ধ মহাপাজ সিংহবাহর শপথ ? তবে মার 
বাধা দেবো না। আসি স্বেচ্ছায় বন্দি স্বীকার বর্ছি। ভাগতী। 
ঈশ্বরের অকুরস্ক করুণার দ্বারে তোমায় রেখে গেলাম । যদি বেচে 
থাকি, এইখানে সন্ধানদ কর্বো? যদি একখাণা অস্থিও খুঁজে পাই, 
তাপই উপর আধাধ অমনি একটা অভ্রভেদী সৌধ মাথা তুলে 
দাত 
[ রক্ষী সহ প্রস্থান । 
| অজয় । এসে ভারতা৷ ॥ 
[ ভারতীকে স্বন্ধে লইয়। প্রস্থান ॥ 


৯ 
8 
চে 


দ্বিতীয় দুশ্য। 
রাজপ্রাসাদেব একাংশ । 
সিংহবাহু। 


সিংহবাহু। বিচাব কব্বে--এ শঠ্যের বিচার কববো। কৃত 
এই বাঙ্গালীর জাতি । এদৌব রক্ষা যে মহটপী নারী গ্রাণ বিসঙ্জন 
দিল, তাৰ একটু আাঁভচিজও এদেব.সহণো না। ছাই হ'যে গেছে-_ 
সব ছাই ঠণে গেছে। একদিন গাঙে যাকে রক্ষা করেছি, একদিনে 
ভাব সব শেষ আমি বিচাব ববাপা--এই বাণ্লা দেশটাকে শাসন 
কধবো; এমন শানণ কবাখা। যাতে খাশ্লার বাজা সিংছ্ৰাছুর কাহিনী 
ইতিহাসের পৃষ্ঠাৰ জলস্ত অঙ্গরে লেখা থাকৃখে | সিংহবান্থ ছুবির বটে, 
কিন্গ এখনো সে সিংহ। আজ আর একবার এই দিংহ আত্মপ্রকাশ 
কববে। কে আছ, মগ্রী পত্রণত্কে সংবাদ দাও। 


অজয়সিংহেব প্রবেশ ) 


অজয়। খদ্ুদর্ত আর জীবিত নেই প্হারাজ। 

সিংহবাহ। জীবিত নেই। কি বল্ছে। তুমি অজয? রাঙ্গো কি 
প্রাবন এসেছিল ? 

অজয। গ্রাখন নষ মহারাজ । এ সৃতি সৌধের মধ্যে তীকেও 
অবকদ্ধ ক'রে অগ্নিসংযোগ করেছে । 

সিংহবাহু। রাজ্যটা ক কাল-ঘুমে ঘুমিষেছিল অজধ? না--এ 
হ'তে পারে না। বাংল দেশে এত বড বিদ্রোহী আজও মাথা তুলতে 

১৬) 


খ্িতীয় দৃহা |] বঙ্গবীর 


পারে শি ষে এমন রাজভক্ত অমাত্)কে পুড়িয়ে মারতে পারে। শ্র 
মিগা। ৷ 

অজয়। ন1 মহারাজ, সত্য ; আুতায়ীকে আমি বন্দী ক'রে এনেছি। 

সিংহবানথ। কে আততাক্মী? 

অজয় । একজন বৌদ্ধ-ভিক্ু। 

সিংহবাহু। ভিক্ষু? একটা ভিক্ষু বলার বুকের উপর ঝসে এমন 
একটা হশ্যালীলার অনুষ্ঠান করণে, “আর তোমবা কি সব ঘুমিয়েছিলে ? 
ও£--শাজ যদি বিজয় উপস্থিত থাকৃতো, তা হে মহাপ্রলয় হয়ে 
যেতো । নিয়ে এসো আততায়ীকে £ বিচার করবো-কঠোর বিচার | 


রক্ষী সহ বৌদ্ধবেধী বিজয়সিংহের প্রবেশ । 


বিজয় । মহারাজের জয় হোকু। 
| রক্ষীর প্রস্থান ॥ 

অজয় । মহারাজ! এই সেই আততাযী। 

সিংহবাহু। কে তুমি বৌদ্ধ-ভিগ্ু? এমন সৌম্য শান্ত মুদ্তির মধ্যে 
হিংসার বীজ লুকিয়ে রেখেছ ? বল, কে তুমি? কোন্‌ সৌন্দধ্যের খনি 
থেকে এ মুত্তি চুরি ক'রে নিয়ে এসেছ? কোন্‌ পিতার নয়নানন্দ 
তুমি? না-না-না॥ কিছু শুন্তে চাই না; বিচার কর্বো। বল 
বন্দী, তুমি কি এ মন্দিরে অগ্নিসংষোগ করেছ? 

বিজয়। হ্থ্যা মহারাজ, আনম। 

সংহবাহু। আর আমার মন্ত্রীকে হত্যা? 

বিজয়। সেও আমারই কাঁষ্ঠি। 

সিংছবানধ। জান ভিক্ষু, এর যেন কোন” একটি অপরাধে প্রাণদণ্ড 
পধ্যস্ত হতে পারে? 


বঙ্গবীর [ গ্রথম অন্ক। 


খিজয। জান, এনু মুস্্যুভবে মিথ্যাকথা বল্তে পাৰবো না । 

“স*হবাছ। তা হ॥ল তুমি অপবাধী ? 

ব্জিষ। জানি না, গবে এ নিপব্যয আমারই রচনা । 

সপ্হবাহ। +শ তুমি এ মন্দিরে অগ্রিসংযোগ করেছ ভিক্ষু? 
কেনই বা বত্বুদণ্কে হ৩1 কবেছ? 

'বঙজয। বল্তে পাববে। না, আমি প্রতিশ্রুত । 

সিংহবাু। মিথ্যাকথা, যদি প্রাণেব মাঘ! থাকে-- 

ল্জিব। প্রাণের মায। কাকে বলে আমি জানি না। জীবনটা 
আমার কাছে ণকমঠো ধলোব মত, আমি তাকে বিশ্বের কল্যাণে 
ছ“৬খে দিষেছি। দাও *রাজাগ্ড, সতই কঠোর হোক, খামি মাথা 
পেতে নিতে প্রস্তৃণ। 

সিংহখাহ। | £চস্বরে ] খলবে না? 

বজয। না। 

সশ্হবাু। তা হলে শোন ভিক্ষু যদি তুমি বাঙ্গালধ হও, ত। 
হ'লে তোমার শান্তি চিব-নিব্বাসন ;) আর বদি বিদেশী হও, তা হ'লে 
ামাব শান্তি প্রাণদণ্ড। [সহসা বিযেব ছদ্দবেশ খসিয়া পড়িল) 
এযা।! একি-একি। কে তুমি? 

অজয। বিজযসিংহ 1 ৩তমি এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক'? 

সিংহবাহু। নানা, ছণপন|।। বিজষী পুত্র বিজষ-গৌগবে বাংলা 
ফেরে এসেছে, এই একমাএ সতা, আর সব শ্বপ্র--মিথা। । শঙ্ঘধ্বনি 
কর অজয। পুষ্পমাল্য আন, উৎসব-কোপাহলে ণগর মুখরিত হোক। 

বিজয়। না পিতা। সত্যই আমি মন্ত্রী রদ্রদতকে মন্দিরে ক্ধ ক'রে 
আগুনে পুডিবে মেরেছি । আমার ন্বগগতা জনপীর এ স্থৃতি-সৌথ 
আমিই ভক্মীভৃত করেছি। 


নিভীয |] বঙ্গবীর 


লিংহবাছ। চুপজ্চুপ,। ওবে। আমি যে শুধু পিতা নই, আমি 
রাঁজা, বিচার করে ফেলেছি--চির-নির্বাসন। হা উঈত্বর। আমারই 
মুখের ভাষ! রক্ধপাধী রাক্ষসের আকার ধ'রে আমাকেই গ্রাস কৰত 
এলে! ? বিজয। বিজয়! 

বিজ । পিতা । আমি নিষ্ুর, আনি অত্যাচারী, তবু আমি বাঙ্গাশীর 
দরনণী বন্ধু। জাতির ইতিহাসে বাঙ্গাণীকে আমি তীক ব'লে পরিসি্ 
হ'তে দেবে| না, এই আমার জাগ্রতের স্বপ্ন ! মাত্র সাত শত বাঙ্গালীর মধে; 
আমি প্রাণের স্পন্দন জাগিবেছি , এব। পাহাড ভেঙ্গে নগর বসানে 
পার, এর] সাগরটাকে বাম্পের ম৩ উডিযে দ্রিতে পাবে, আবার 
প্রয়োজন হালে বিংহের কবলে মাথ| গশিবে দিতে জানে। 

অজয়। এই হত্যালীলঘ তাপাও কি ষবরাজ্রে সঙ্গী? 

বিজধ1 লী ভার। নিদ্দোষ ; যত অপরাধ আমার | পির্ধাসনণ্দও 
আঙি একা শির পেতে নিলাম । 

সিংহবাক্ক। নাঁনা, এ হ'তে পার না। বল--বল, এ অভিযোগ, 
মিথা।,. 

বিজ। না পিতা, সত্য । 

নিংহবাহধ। প্বিজধ ! তুমি কি মরিযা হ'ষে রাজনভাষ এসেছ ? 

বিজয় । বিজয়সিংহ চিরদিনই মরিষা, প্রাণট। তার কাছে একট। 
খেলার পুড়ুল। 

সিংহবাছছ। তবু নিজের স্বপক্ষে তোমার কি কিছুই বলবার নেই ? 

বিজধ। ন! পিতাঃ নেই । 

অজয়। নির্ধাসন কি তোমার এতই বাঞ্ছনীয যুবরাজ ? 

বিজয়। নির্বাসন বাঞ্নীঘ? অজয। দেবতা কি জানন না, ভগবান্‌ 
কি জানি না; শামার ভগবান্‌ এই সুজল! সুফল্লা বাংলা দেশ। একে 

( ১৩ ) 


বজবীর প্রথম কা 


ছেড়ে যেতে প্রাণ 'মামার চায় না অজয়! কার হাতে দিয়ে যাবে 
আম।র এই ছুঃখিনী মাকে? কে নুঝবে তার অন্তরের ভাষা ?দিবানি্শি 
সজাগ থেকে প্রতি গৃহৰারে কান পেতে দরিদ্রের দীর্ঘন্থাস, রোগীর 
আর্তনাদ, ছুর্বলের অলহায় মিনতি কে শুন্বে অজয়? তধু যেতে ভবে, 
নিয়তির পরিহাস ! পিতা-_। 

সিংহবাছু। পুত্র! বিজয়ী পুত্র! আমাব দশরথের রাম। কাল 
, তোমার অভিষেক, আজ আমি তোমায নির্বাসন দিচ্ছিঠাচতুর্ঘশ বংসরের 
জন্ট নয়, চিরজীবনের জন্ত ! আমি কি নিষ্ঠর--কি নিষ্ঠুর ! 

বিজয় । না পিত্।, নিচরতা "আমার । আমি ষর্দি পুভ্রের বেশে 
আপনার কাছে আম্ভাম, ত। হ'লে আপনার হাত থেকে রাছদও 
খসে পড়তো, কিন্তু 'আমাব এ নিটুরতা আপনার সত্যরক্ষার জন্য । 

সেংহবাহু। সন্তযরক্ষা। পিতাব সন্যরক্ষায় রাম বনবাসে গিষেছিল 
আামাব সভ্যরক্ষায় তূমিও যাচ্ছ সেই বনবাসে। তবে যাও, সবই গেছে, 
তোমাকেও জন্মের শোধ বিদার দিলাম । যাও--এখনি যাও, নষঈটলে 
ব।জধন্শ ভূলে যাবো। 

ধিজয়। ভুল্তে দেবো ন৷ পিতা! ॥ শীতে আমার ময়ুরপঙ্খী বাধা 
আছে, আমি এই দপ্ডেই বাংল! ছেডে চ'লে যাচ্ছি; ধন্ম সাক্ষী, 
আপনার পদম্পর্শ ক'রে শপথ করছি, জীবনে আর কোনদিন বাংলার 
ম[টি স্পর্শ কব্বে। না। অজয়! তবে বিদায় বন্ধু! 

অজয় । বিজয়! কেন তুমি নিজের সব কথ! গোপন ক'রে এমন 
'নাথের মত চ*'লে যাচ্ছ? আমি জানি, তুমি কোন অস্তায় কর্‌জে 
পার ন।। মাতৃভক্ত তুমি, স্বহস্তে মায়ের মন্দির ধবংস করেছ, এ যে 
বিশ্বাস হয় না বন্ধু! বল, কি রহঙ্তা আছে এর অন্তরালে? 

বিজয় । %খ করো না অজয়! এ ভীশ্বরের ইঙ্গিত। কে যেন 

(১৪ ) 


পদ্য তি) ] বঙ্গবীর 


আমার গকৃছে অজয়! সুদুর সমুডপারে কে যেন আমাব অপেক্ষায় 
বসে আছে। আমি যাবো, বাংলার এ বিলাসী জীবন আমার ডন্য 
শর়। আমি বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটা চিবস্থাযী চিহ্ন রেখে বাবে! | 
পিতা ! [প্রণাম করিলেন ] মুখ ফিরিও ন| বাবা । বিশ্বাস কর, "আমি 
একট্রও অভিমান নিবে খাচ্ছি না। খিদায-বিদায। 
[ প্রস্থান । 
সিংহখাহ। বিজয় । বিজয। (অ।মাব বিজবু ] [ অগ্রপর |] 


নুমিত্রেব প্রবেশ | 


সথমিত্র । বাবা! 

অজয়। কি নুমিত্র, তই আবার ঘুম থেকে উঠে এলি কেন? 

স্মিত্র । বড় ভুস্বপ্র দেখে উঠে এসেছি মজব-দ। | ও£--কি 
বিশ্রী স্বপ্ন, এখনও গা শিউপে উঠছে 1 দেখল([ম-যেন তোমরা সবাই 
মিলে আমার দাগাকে হাত পা খেধে সমদ্রে ভাসিবে দিলে। মামি 
'দাদা--দাদা” বাজে ডাকৃধাম, ফিবেও চাইলে না। কেন এমন স্বপ্ন 
দেখলাম অনর-দ1 ? ডাঁম ন! বলেহলে, দাদা এঘে আমায জাগাবে 
তবে কি দানা আসে নি? 

অজর। এসেছিল, কিন্কু-_ 

সুমিত্র | কি অজন্প-দ।! ঘুখ ফ্রোলে যে? বল, দাদ। কোথায়? 
মামি অনেক দিন তীর কোলে উঠি নি, দাদার চন্য মন বড কাদছে। 
বাবা, তুমি কীদ্ছো কেন? কি হযেছে, বল না? দাদা কোণার 

সিংহবাহ। সত্যই তাকে হাত পা বেঁধে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি | 

গমিত্র। [ক্রন্দনজডিতশ্বরে ] বাবা । 

সিংহবাছু। কীদিন্‌ নে, কাদিস নে, সে বড অপর্ুধ করেছিল। 

( ১৫ ) 


বঙ্গবীর [ গ্রথন ক্রি 


স্থমিত্র । না বাধা। দাদা কোন অপরাধ কহ্‌তে পা বা। 
সিংহবাহু। তবে কি আমারই দোষ? সবাই তোরা আমারই, 


দোষ দিবি? 
ভাঁবতীব প্রবেশ । 


নগটারতী। ব্ববাজ কই? ববরাঙ্গ বিজযসিংহ কই? 

অক্য। একি । মন্িকন্ত।? 

সিংহবাহ। কে মধ্িকন্তা, তুমি? দেখতে এসেছ পিতৃহস্তার 
বিচাব ? বিচাব হবে গেছে; আমি তাকে নির্বাসদশ্দণ্ড দিয়েছি । 

'ভাবতী। ফ্লিরিযে মান্ুন-ফিবিযে আন্তন মহারাজ? সে অপরাধী 


নয । 
সিংহবাহ । অপরাধী নয? 
ভারতী । পানা, মঞ্গী কতুদন্ত আমারই পিভাস্কআত্মগোপন 


কবে আপনাকে হন্য। কববাব জন্য ষড়যন্ত্র করছিলেন? মন্দির মধ্যে 
আপনারই জন্ঠ ছুবি শানাচ্ছিলেন। যুবরাজ মলির ধবংল কারে 
শাপনাকে রঙ্গ করেছেন । 
আজব । কই, সে তে খল্লে না। 
ভারতী । বল্বে না--প্রাণান্তেও নব; 'অমার কাছে সে প্রতিশ্রুত ! 
পিংহবাহু। অঙ্গ । অঙগয! ফিবিষে আন, সিংহাসন পণ রইলো, 
হাকে ফিরিবে আনা চাই-উ | 
ভারতী। মহারাজ! আমি চল্লাম, আমারই জন্ত যুবরাজ আজ 
নির্বাসিত। আমি যদ যুবরাজকে ফিরিয়ে আন্তে না পারি, তবে 
আমিও আর বাংলার মাটি স্পর্শ কব্বো৷ না। 
| প্রস্থান । 
( ১৬ ) 


ছিন্ীয় মৃত । ] বঙ্গনীর 


অজয। তবে আমিও চল্লাম মহাগাজ, এ বালিকাঁণ রক্ষক হ৭। 
| প্রন্থাখ ॥ 
মিত্র । দাডাও দাদা! আমিন ঠোমাব সঙ্গে যাবো; আঁফি 
ছাড1 আগ কেউ ফেব্াতে পারবে পা। 
সিংহবা। তবে আমি কাকে শবে থাকৃবে। খল? শাল 
ভুই যাস নে। [ স্ুমিত্রকে খাবণ] 


মন । খাব । ছাড- কোপ] পাঃ দাদাকে [শবে আম খিবে 
আসবে । 


গীভ ॥ 


আমি এদাবো নযনধাব । 
গাগর মথিযা ভগিযা আা।নব এশার ঠকত হার।॥ 
এ আাধাধ খবে জলিবে আলে!বঃ বঙে ন। অদ্ধকাক্। 
ফুটবে ফুল বাঁজিবে ণান কোকিল ৮ননার, 
জিয়নকাঠির পবশ লাগিযা মবণ'ত এ স্টঠিবে জাণিষ, 
এ ধোর নিশ! হয যাবে শেষ জ্বলিবে শুকতাবা॥ 
[ প্রস্থান 
সি-হবান্। বা-সব যা, বাংল। শশান হযে যাক সই শ্বশাপ 
আগে থাকৃকে এক জরা-মরণন্গধী মহাকাল, পথ নাই -ক্ষয় পাই, 
স্বান্তর মত অটল। 
নেপথো। জয যুবরাজ £বিজয় সিংহের জষ। 


সিংহবাহ। এ গেল, সাত্শো বাঙ্গালী ধাংশ। আবার কগে ৮লে 
গেল। বিজয--বিজয ! 


[ সকলের প্রস্থাণ। 


তৃতীয় দৃশ্য। 


কুবেণার কক্ষের অশিন্দ। 
কুবেণীর প্রবেশ । 


কুবেণী। 'ভালবামা--ভালবাল।, রাজাশ্রদ্ধ সবাই আমাখ 'ভালবান। 
জানাতে চাষ । কি পসর্বনেশে কপ নিষে জন্মেছি; যে দেখে, সেই 
পাগল হ'য়ে ষায। কিন্তু এ কিলজ্জা। একট! তুচ্ছ বৈঠাপিক, সেও 
কপে দুগ্ধ হযে মামা বিবাহ কব্তে চায়! যাক, ভার বপনুগ্ধ 
চে।থ ছুটে! চিরদিনের জন্ত অন্ধ ক'রে দিয়েছি। লঙ্কাধাসীরা! জানুক, 
বুবেণীর বপ-যৌধন চাদের ভোগ্য নয; কুবেণীর যোগা ব্ পণিবীঠে 
নাই ! 


নীহকঠে নত্তকীগণের প্রবেশ | 
নঞকীগণ --- 
গীন্ | 


সখি, মধমাসে বড় হালা। 
(বন) বু কু কে।কিল ডাকে, 
ফোটে ফুল শাখে শাখেঃ 
বাবে তাবে ও গববী, মন দিতে চাষ বর-ম।ল। | 
এত গরব ববে না সই, যতই ধর বপের ধ্বা 
নদন যখন শায়ক হেনে আড়াল থেকে দেখবে ঠা, 
চে।থে তোৰ পড়বে ঠুলি উঠবে মাধাগ পায়ের ধুলি। 
মিছে তার নাশীব হবে লাগছে আজ কানে তালা ॥ 


প্র্থনি। 


স্বৃতীষ দৃহা । ] ববীর 


কুধেণী। এভ বপ নিয়ে মাম ক কধবে!? পৃথিবীর সব পুকবকে 
পর্দানত কবতে পারি, কিন্তু হ।তে পাভ? গজ পাবো, এর্ধা পাবো, 
কিন্তু আমার সোগ্য পুরন তে! পাবো না। 


ত্রিবেণীর প্রবেশ । 


ঘ্রেবেণী। কুবেণী। 

কুবেণী। এসো--এসো, আমি ভোমাবই অপেক্ষা বাসে আছি । 
কল তো। এ ফুলেব সাজে মামাষ কেমন মানিণণছে গ থে? 

জিবেণী। দেখছি, ভমি অতি কসরত | 

কৰেণী। কুখলিত ? 

তিবেণী। ছাঃ তোমার ০ষে খুঁখসিত পরথিবীতত আমি এক- 
ছশকেও দেখি নাই। একদিন ভোমার মখের দিক নখরষ্টিতে .১ষে 
খাকৃতাম। মনে হ'দ্দো সংসারে তুমিই ধন্ত ; |হংন। হাছে। কেন 
“তামার মত অনন্ত পণ নিষে জন্মাই নি? আজ গাখছিত কন 
বিধাতা ভোমার দেহে এমন মাদকত। মাখিষে পিষেছন 7? কেন 
$মি নারী হবে জন্মেছ | 

কুবেণী। পুরুষের মাথা দুরিবে দেবার জগ্য | 

ব্রিবেণী। এত অহঙ্কার সহবে পা কুবেণী। £মি খ্ুবু এই আঅনাধ্য 
দেশের কতকগুলে। কামান্ধ ক্লীবকেই দেখেছ, পুক্ষ দেখ ন'ই। 
পৃথিবীতে এমন পুঞ্ষ মাছে, যার! “হামার এই অসার বপেব দল 
পদাঘাতে ঠেলে চ'লে যায়। 

কুখেনী । পৃথিবীতে কেন, স্বর্গেও নাই । 

ত্রিবেণী । দেখ..ব--এই পৃথিবীতেই ভুমি এমন পুকষ দেখ তে পাখে ? 
তুমি তোমার অনস্ত ঝপ নিষে তার পাষে পরে প্রেমভিক্ষ। কববে, 

( ১৭ ) 


বঙ্গণার ১১১: 


সেতোমার দিকে ফিরেও চাইবে না। স্বপ্নেও ভেবো না ঘষে, এভখানি 
পাপ ববাই যাবে। 

কৃবেণী। কিসের পাপ? 

ত্রিবেণী। তোমার নাগীত্বকে জিজ্ঞাসা কর। এক সরল সুন্দর 
যুবক তোমার দিকে মুগ্ধদুষ্টিতে চেষেছিল, সসলতার বশে তোমার 
প্রেম্ভিক্ষা করেছিল, তাই তুমি তাকে অন্ধ ক'রে দিয়েছ ? 

কবেণী। ভা! দিষেছি, একটা তুচ্ছ বৈতাপিক রাঙ্জকুমারীর প্রেম 
ভিক্ষা কববে ? 

ত্রিবেণী। সেছোষ কাব? বৈভালিকের, না জোমার ? তুমি রাজ- 
কুমারী, কেন সকলে সম্মুখে তোমার রূপ অনাথ কষে রেখেছ ” 
বির বদি কব্বে না, রূপের হাট খুলে বসে কেন? 

কুবেণী। কামান্ধ পুরুষকে ব্যঙ্গ রুব্বার শন্থ। 

কিবেণী। এ দেখ তোমার বাঙ্গের পরিপাম | 


গীতকণ্ঠে সুধাকণ্ের প্রবেশ । 


সগধাক 1- 
ীভ্ড | 


একাকার ! একাকার । 
আকাশ ধর! দিনের আলো, শুধুই কালো! গুধুট কালো, 
দমকা হাওয়াষ নিভিযে দেছে উজল জ্োতি; দীপশিপার ॥ 
মিলিয়ে গ্রেছে পথের রেখা; নাইরে সাথী শুধুই একা; 
যায় না চেন। দিন কি রাতি, রবির ক কি চন্দরধার ॥ 
বুক চিবে আজ যতই ডাকি, দেয় না সাডা একটা পথী,, 
আছে বীণ! ছিড়ে গেছে নিত্য মুখর তোদার ভার! 
(২০ ) 


উতভীয় দৃণ্তা। ] ব্গবীর 

হিবেণী। দেখছো রাক্ষপী? 

কুবেণী। দেখ.ছি, কামান্ধ পুরুষের এই যোগ্য শান্তি। 

ত্রিবেণী। ও$--তুমি কি কুবেণী? মানবী ন। ধাণবী? এমন 
শস্য মত .সরল জ্বীবনটাকে তুমি নিক্ষুল ক'রে দিলে! ধিক তোমাগ 
শনারী-জন্মে। এসো বাজোগ্ভানের কোকিল, গীতের ঝঙ্কারে ভন্তগের 
নশ্যে স্বর্গের চির-বসন্ত জাগিয়ে তোল) ছুই চক্ষু গেছে, অন্যবের 
হত চক্ষু দিযে স্বর বপ-নুধা পান কর। 

[ স্থধাকণ্ঠের হস্ত ধরিয়া৷ প্রশ্গান। 

কুবেণী। কার দোষ? বিধাতা । কেন আমার এত রূপ দিষেছ? 
এ রূপে ঘে আমি নিজেই পাগ্ল হ'খে ষাই। "আমার যোগ্য পুকষ 
কিস্ছৃষ্টি কর নি ঈশ্বর? এমন অফুরস্ত সৌন্বধ্যেব খনি কি অনাধ্য 
“দশের কালো কুৎলিত পৃধ্ষের জন্য ? 


পুবঞধয়ের প্রবেশ । 


পুঞ্ঞয় । কুবেণী! কুবেণী। 

কুবেণী। কি পুরগয়, সহস। তুমি আমার কক্ষে ? 

পুরঞজর। ক্ষমা কর কুবেণী, আমি তোমায--আমি-- 

কুবেণী। ভালবাস! জানাতে এসেছ? লঙ্ষার পুকষগুলে! কি সবাই 
এক ছাঁচে ঢাল? পমণী-রূপের কি অন্ত নর্থ পণেই? বল--ব, 
সম্ধ্যা,সকাল সবাই যে পুরাতন কথা আমার কাছে আবৃন্তি কবে 
বায়, তুমিও একবার তা বলে যাও--তোমায় 'ডালবানি। হোমার 
জন্তু গ্রাণ' দিতে পারি। 

পুরগয়। সেতো নুতন কথ! নয় কুবেণী! একটা প্রাণ তে! 
ছুস্ক ) যদি মামার দশটা! প্রাণ থাক্‌তে।, ভোমার জন্তে ভা৪ আমি 

€ ৯১ ) 


বছ্বীর [ প্রধগ অথ) 


হাস্তে হাস্তে দিতে পার্তাম। কিন্ত আজ আমি সে কথা বল্ভে 
আসি নাই। 

কুবেণী। তবে কি প্রয়োজন তোমার ? 

পুবঞ্জর়। কুধেণী! তুমি পালাও, এখনি--এই মৃহূর্তে। আমার 
সঙ্গে এসো, আমি কোমায় গুপ্তপথ দেখিয়ে দিচ্ছি। 

কুবেণী। কেন পুরঞ্জয়? 

পুরঞ্জয়। প্রশ্ন ক'রে! না; আমার মনে হচ্ছে তোমার সমূহ বিপদ । 

কুবেণী। কি বিপদ? 

পুরঞুয়। লাঞ্ন!। 

কুবেণী। আমাব পিতার প্রাসাদে আমার লাঞ্ছনা? পুরঞ্জর !" 
তুমি ঈন্মাদ হয়েছ । 

পুরঙয় । উন্মাদ তে! আমি একা. নই কুব্ণৌ! তোমার এ 
কুরঙ্গ নয়ন ছুট যে দেখেছে, সেই উন্মাদ হয়েছে। গে তিলোত্তমা 
আমি দেখি নাই, সে ষদি তোমার মত সুনরী হয়, ত। হ'লে, 
স্বর্গের দেবতারা সবাই এমনি উন্মাদ । 

কুবেণী। তবে জেনে রেখো পুরঞ্জয়, কুবেনীর লাঞ্ছনা! অসস্ভব। 
বন্ধ শাদ্দিলও যদি আমায় আক্রমণ করতে আসে, সেও আমার পায়ের 
তণায় গড়াগড়ি যাবে । যাও পুরঞয়! তুমি যা গুনছে, মিথ্যা! 
যদিও সত্য হুয়। কুবেণী এক পাও বড়বেনা; নিজের আসনে বসে 
মে শত্রু জয় কর্বে। 

পুরঞজয় । ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। 

1 স্থান । 

কুব্ণে। কেন আধার দক্ষিণ নয়ন গুনঃপুনং স্পন্দিত হ'চ্ছে? 

ভবে কি সত্যই কোন অমঙ্গল উপস্থিত ? 
( ২২ ) 


তৃতীয় হস্ত । ] ব্বীর 
শালিবাহনের গ্রবেশ। 


শালিবাহন ৷ কুবেণী! 

কুবেণী। একি, বাব! ? কখন এলে? কতদিন পরে--কণ্ট| দেঁশ 
জয় ক'রে এলে বাবা? 

শালিবাহন। জয় হ'লে! ন| মা। পাগ্যরাজ নিহত, আর আমি « 
পরাজিত হঠয- ফিত্র-এঃসছি | 

কুবেণী। পরাজিত ? ভীরু বাঙ্গাপীর কাছে? 

শালিবাহন। শুধু পরাজিত নয কুবেণী। লঙ্কার বিশাল বাহিনীকে 
অমি রণক্ষেত্রে ঘুম পাডিযে পেখে এসেছি । লক্ষ নষ, হাজার নয়, 
মাত্র সাত শত বাঙ্গালী যুবক--তাদের সহায় মাত্র সাত শত তরবারি ; 
এই মুষ্টিমের সেনার নেত। এক প্রিবদশণ ঘূবক। তার শুভ দেহে কি 
মন্তৃস্তীর বল! দি দেখতিস কুবেণী, তা হ'লে তুইও আমার মত 
বশ্ময়ে অবাকৃ হ'য়ে ধেতিস্‌। আমি সমস্ত সৈগ্া হারিয়ে পরাজয়ের 
কলম্ক মেখেও তাকে ধন্তবাদ দিয়ে ফিরে এসেছি। 

কুবেণী। বেশ করেছ বাবা। ত্রিলোকবিজয়ী দশাননের সিংহাঁসনে 
ধিচিত তুমি, একট! তুচ্ছ বাঙ্গালীর কাছে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছ, 
সা আবার মহাবন্ধে ব্যক্ত কর্ছে! আমার কাছে? 

শালিবাহন। তুই দেখিস নি কুবেণী, সে কি মহান্‌ শত্রু! বজ্র 
চেঘ্ে কঠোর, আবার কুম্থমের মত কোমল। বণক্ষেত্রে মনে লোলুপ 
রাক্ষসের মত রশসমুত্রে সাতার খেলে, আবার যদ্ধশেষে আহ 
শত্রু গলা জড়িয়ে কাদে। 

কুবেণী। [ সী্বৎ বত্রদৃষ্টিভে] কে এমন বীর বাুলার মাটাতে 
জ্খোছে বানা ? 

( ২৩ ) 


বীর [ প্রথম অঞ্চ। 


শালিবাহন। তার নাম কুমার বিজ্ঞয়সিংহ। শঙক্ হ'লেও আামি 
তাকে সাদরে লঙ্কায় নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি; সে আন্বে। 

কুবেণী। আগ্ক্‌; আমি তার জন্য ছুরি শাণিয়ে রাখবো! 

শালিবাহন। না কন্তা। মালা গেঁণে রাখ; এতদিনে আমি 
চোর যোগ্য বর পেয়েছি। 

কুবেণী। বাবা! তুমি যার কাছে পরাঁজিত, তোমার পরম বন্ধু 
পাগ্যরাজকে ষে সবংশে বধ করেছে, তাকে বিবাহ করবো আমি ? 


একটা হীন বাঙ্গালীকে 1? না বাবা! কৃবেণী স্বাঙ্গালীর জন্ত তরী 
হয় নি। 


শালিবাহন | কন্তা ! 

কুবেণী। বাবা! 

নেপথ্যে। জয় মহারাজ ইন্দ্রনীলের জয়। 

শালিবাহন । কি-কি? কার জয়? কিছু বুঝতে পার্ছিস 
কুবেণী? সহশ্র কষ্ঠে ওর! কার জয় দিচ্ছে? একি স্বপ্ন না ইন্্রজাল? 
এ রাগে আজ সবই নূতন দেখ.ছি। 

নেপথ্যে। জয় মহারাজ ইন্ত্রনীলের জয়! 

শাপিবাহন। আবার! ওকি কন্তা? তোর চোখ ছুঃটো ধক্‌ 
ধক ক'রে জলে উঠলো যে? কি হয়েছে ম1? 

কুবেণী। বুঝতে পেরেছি; তাই নগরে এত উৎসব---প্রাসাদের 
দ্বারে দ্বারে পুর্ণবুস্ত, তাই ত্রিবেণী আজ আমাকে চোখ রাতিয়ে যায়। 
বাবা! এ যড়যগ্রঃ আমাদের ঘরে আমর! বন্দী। আমাদেরই পুজা- 
মনিরে আমরা ছাগশিশুর মত বলির প্রতীক্ষায় ধাড়িয়ে। দেখি বাবা 
তোমার ভরবারিখানা ! আমি দেখবো, কেমন সে ইচ্জুনীল। 

[ তরবারিহন্তে প্র্থান। 
(২৪ ) 


তৃতীয় দৃশ্। ] ব্জবীর 


শালিবাহন। কুবেণী! কুবেণী ! 

নেপথ্যে। জয় মহারাজ ইন্দ্রনীলের জয়! 

শালিবাহন। মহারাজ ইন্ত্রনীল? মহারাছগ ইন্দ্রনীল? তবে আমি 
একে? 


মেঘ! ও গোরার গ্রবেশ। 


মেঘ! ও গোর! | বর্দী। 

শালিবাহন। বন্দী? রাজ! শালিখাহন ভার নিজের ঘরে বন্দা? 
কার মাদেশ? 

মেঘা। মহারাজ ইন্ত্রনালের। 

শালিবাহন। আর তোমর। আমার বেতনভোগী কর্মচারী, আমার 
কাছে শৃঙ্খল নিয়ে এসেছ? তোমাদের মত ছু'ছুটো শুগালকে রাজা 
শাপিবাহন--] ক্ুপাণ-কোষে হস্তার্পণ ] ওঃ__নিরন্ত্র! রাজ] শালিবাহন 
তার নিজের ঘরে বন্দী। এই ইন্ত্রনীণ, বাল্যাবন্থা থেকে একে পর্রাধিক 
বন্ধে লালন-পালন করেছি, আজ সে আমার 'শনুপস্থিতির সুযোগে 
আমারই রাজ্য অধিকার ক'রে বসেছে; অমাত্যগণ, রা'জকর্ণচারিগণ 
তার জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করছে ! বিশ্বাসঘাতক ! দন্থ্য! 

মেঘা। বিশ্বাসঘাতক আমর! নই, তুমি | মনে নাই, ঠিক এমনি করে 
তুমি একদিন রাজা রুদ্বদমনের হাত থেকে রাজ্যট। কেড়ে নিয়েছিলে ? 
"আজ এতদিন পরে ইন্ত্রনীল তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে 

শালিবাহন। কিন্তু এর পরিণাম কি জান? 

গোরা। জানি; তুমি আমাদের রাজাকে যে ভাবে খুঁচিয়ে মেরেছ, 
আমরা তোমাকে ঠিক তেমনি ক'রে খুঁচিয়ে মারবো । তোমার দুখ দিয়ে 
সলকে ঝলকে রস্ত উঠ.বে, আমরা আচল! ভরে খাবো । ছাঠহাঃ-হাঃ! 

(২৫ ) 


ব্বথীয় [ আরথহ খন & 


শালিবাহন। ওঃ, একখানা তরবারি যদি আমি পেতাম! কুবেণী ! 
কুবেণা ! 

গোরা । আর ওই আহলাদী মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে পাথরে” 
আছড়ে মাব্বো; তার মাথাট। ছাতু ক'রে ডালকুত্তাগুলোকে বিলিয়ে 
দেবো । হাঃহাংহাঃ। 

শালিবাহন। বিশ্বামঘাতক। বিশ্বাসঘাতক ! 

মেঘা। বিশ্বাসেব কথ! কি বল্ছে! রাজ? ষোল বছর আক্ত 
তোমার চাকরী কব্ছি ; কিস্তুতোমাব দেওয়। খাগ্ভ পানীয় একদিনের 
জন্তও স্প করি নি। এই যোপ বছর আমর! ছু'্ভাই শুধু বনের 
ফল খেয়ে ক্ষিদে মিটিয়েছি | 

গোরা । আজ আমাদের লাধ মিটেছে। এবার খুব খাবেো--দশ 
হাত পুরে খাবো। 

শাশিবাহন। মেঘা। গোরা। ইচ্ছায় হোক্‌, অনিচ্ছায় হোক এত- 
দিন ফ্োোমর! আমার মাথায় রাজছত্র ধরে এসেছ, ক্মামার আদেশ 
নতশিরে পালন করেছ, এখনও আমার ললাট থেকে রাজটাকা মূছে 
যায নি। আমি অনুরোধ করছি, একবার পথ ছেড়ে দাও। আনি 
নিরন্ত্র-অসহায়। যদি ভিক্ষার ঝুলি কীধে নিয়ে রাজপথে গিয়ে দাড়াতে 
হয়, তাই যাবে।। শুধু আমি একবার ইন্ত্রনীলের মুখের কথ গুনতে 
চাই। অবোধ কনা আমার উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে রাজপথে ছুটে গেছে, 
না জানি কি অনর্থ ঘটবে! পথ ছাড়--পথ ছাড়। 

গোরা । হুকুম নেই! 

শালিবাহন। প্রচুর পুরস্কার দেবে! । 

গোরা। চাই ন| পুরস্কার । 

শাঁলিবাহন। মহামূল্য রাজমুকুট দীন করৃবো। 

(২৬ 9) 


ভুতীর দৃষ্ত। ] বজ্বীর- 


মেঘা। আমার রাঁজার আদেশ অমন লক্ষ মুকুটের চেয়ে মূল্যবান । 

শালিবাহন । তবে এসো, কর বন্দী । দেখি কে এমন শক্কিমান ষে, 
রাজ! শালিবাহনকে বন্দী করে! [প্রস্থানোগ্ভোগ ] 

মেঘ! ও গোরা । [ বশ তুলিয়া ] সাবধান! 


ত্রিবেণীর পুনঃ প্রবেশ । 


ত্রিবেণী। থাম । 
গোরা । মা। [ উভয়ে বর্শ নামাইল। ] 
ত্রিবেণী। যান মহারাজ! আপনার পথ মুক্ত ।. 
খালিবাহন । ও?--তুমি আমার অন্ুগ্রহপালিতা নানী, আজ ভুমি 
রাজ্যেম্বরী, আর আমি তোমার কপার পাত্র--ভিক্ষুক। বাঃ! ঈশ্বর! 
সুন্দর তোমার বিচার । 
[ প্রন্থান। 
মেঘ) এ কিমা? 
ভ্রিষেণী। মায়ের আদেশ । 
| প্রশ্থান । 
মেঘ! ও গোরা । শিরোধাধ্য--শিরোধায্য । 
[ উভয়ের প্রস্থ'ন ৮ 


( ২৭ ) 


চতুর্থ দৃশ্য । 


লম্বকর্ণের বাটা। 
লম্বকর্ণের প্রবেশ। 


নছকণ। কলি--কলি, ঘোর কলি। রাজা শালিবাহন জামাই 
শাল ছেলেটাকে মানুষ করলে, আর সে বেটা ইন্দ্রনীল তাকে বন্দী 
ক'রে রাজ। হয়ে বদূলো। ঘোর কণি-_ঘোব কলি। ছেলে-পুলেকে 
খাওয়ানে। মধাপাপ। কি জানি বাবা। ছেলেটা যেমন ধুর হয়ে 
উতছে কোন দিন আমাকেই বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্বে। আক্ষই 
(টাকে ভাড়াবে।। মীণাক্ষী ! মীনান্ষী-! বলি, ও গিশ্লি-" 


সুসজ্জিত মীনাক্ষীর প্রবেশ । 


হীনান্ষী। কেন বধু? 

ল্ঘকণ। মরে যাই আর কি! বলি এক গা! গয়ন। পরলে কোথেকে ? 
এয-এ যে সব নঙুন দেখছি! এ সখ দিলে কে? 

শীনাক্ষী। দেবে আবার কে? সিন্দুকে টাকা আছে, চৈতস্তের 
কাছে কল চাবি আছে, ছু'জনে মিলে ক'রে-কর্দে নিয়েছি । কেমন 
দেখাচ্ছে বল দেখি? 

ল্ঘ্বক্ণ। চোখ গেল- চোখ গেল ! ওরে বাব রে বাব! "আমি 
বিষ থাঁষো না গলায় দডি দেবো? আমি শাখা নেংটী পারে রাজবাড়ী 
শাই, হার আমার ঘরে টাকার শ্রান্ধ! খোল বল্ছি-খোল! 

মীনাঙ্গী । কেন, হয়েছে কি? 

( ২৮ ]) 


চতুর্থ দৃষ্ঠ । ] বঙ্গবীর” 


লম্বকর্ণ। হযেছে কি? শামার স্ী ত্য ভুমি পন্দুব এ গা 
গয়ন! ? 

মীনাক্ষী। সেটা কি আগে জ্গান্তে না বধু? দোজবকে বিব 
কব্লেই টাকার শ্রাদ্ধ হয। তুমি ন| খেষে সঞ্চয কববে, আব মামি 
ভাতে ওডাবো, এই হচ্ছে তোমাৰ সঙ্গে আমাব মাসপ সন্ধদ। 

লম্বকর্ণ। এমাগীবলেকি? ওবেবাবা রে বাবা । আমি ক্ষিন্রে 
ভযে জোরে বান্তা হাটি না, 'আব "আমার চোখে সামনে তম গননা 
পব্বে? এ-ছোঁঁহো, চোখ গেণ- চোখ গেল । খোল--খোঁপ বল ছ, 
নইলে আমি একটা বিত্বিকিচ্চিবি কাণ্ড কববো ॥ 

মীনাক্ষী। আঃ--একটু সরো না? ভোম'র দাডীতে বছ গ্দ-- 
প্যাক । 

লম্বকর্ণ। খোল বল্ছি, নইলে একধাব থেকে খুন করবে । 

মীনাক্ষী। এত লাফাস্ছফ কেনে? দেখ দেখি কেমন রূপ খুলেছে? 

লগ্বঘকর্ণ। হুত্তোর রূপেব নিকুচি করেছে । একরাশ টাকা শ্রাদ্ধ 


করে- হায়--হীয় রে, আমি কি কববো? ওরে আমার কি হ'লে রে। 
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মীনাক্ষী। ওরে আমার বধু রে। 

লস্বকর্ণ। আমি রক্তগঙ্গ। হবে।-মাথা খুডে মবৃবো। 

মীনাক্ষী । মর--মরঃ চটপট ক'রে মর দেখি, আমি একট।*কবিা 
লিখে ফেলি। 

লম্বকর্ণ। এয? আমি মববেো আর তুমি কবিত। লিখবে? 

মীনাক্ষী। লিখবে! না? তবে আত লেখাপড়। শিখেছি কিতসব" 
আন্ত? কবিতা লিখবে! ধরার গোবরছড়। দ্তে দিতে গান গাইবে 
শোন দেখি, এ গানটা কেমন হবে? 

( ২৯ 


ন্যঙবীর [ প্রথম খ্। 
গগী্ড | 
কোথা যাও আমার সোনাব বধু। 
ও "আমার পাস্তা-ভাতে বেঞ্চন পোড়া, 
ও আমর ভাত্র মাসের কছু। 
পেটটা ভরে দাও না খেতে বদ্দিই ধরে ঘাতে, 
কানি প'বে ঘানি টেনে চলো দিশ রাতে, 
যাচ্ছ চগল পরিপাটা, বাখলে নকাথাব চাবিকাটা 
ওগো তমার পচা কাটাল, শটকে নাগব, 
ও ম'মার কলগভব। বধু । 


পন্বকণ। থাম--থাম্‌ মাগী। নিন্দুক থেকে একট। কাণা কড়ি 
বদি তুল্বি তো তোকে নির্খাত বিধবা করবে! 

মীনাক্ষী। ভারী ভষ দেখাচ্ছে? বিধবা কখবে।। লগ্কায় 'মাবার 
বিধবার ভাবনা? আমার এত ৰপ, ভার উপর তোমার এত টাকা- 
কডি থাকবে, লোকে লুফে নেবে | | 

পম্বকর্ণ। [| বৃদ্ধাঙ্ুষঠ প্রদর্শন ] “সে ৩৬ বাল! ভেবেছ মনোদরীর 
মত আর একট! বিভীষণের ঘাডে চেপে সতী হয়ে বাবে। থাম, 
নতুন বাঙলার হুকুম বোরয়েছে, লঙ্কায় আর বিধবার বেধে হবে না। 

মীনাক্ষী। নতুন রাজা আবার কে? 

লম্বকর্ণ। এ ইন্ত্রনীল-_নেমক্হারাম বেটা। শালিবাছন শ্রভকাঙ্গ 
বটাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলে, নাজ সে তারই পিংহাঁসণটায 
চেপে বসেছে । 

মীদাক্ষী। আর অমনি চাল! হুকুম দিয়েছে বুঝি? উচ্ছন্ন যাবে। 
তা বিধবার বিষে বন হচ্ছে না, তখন আর কার জগ্ত সিন্দুক 
আমাগলে থাকা । ওডা৪-সব ওঢা৪। 

( ৩০ ) 


সতুণ মুক্ত ] বঙবীর 

লন্বকর্ণ। দোহাই--দোহাই গিনি! 

বীনাক্ষী। লব উডিয়ে দাও, টাকা-কডি, সোনা-দানা, গামছা 
"গাড়ু, ইটপাটকেল সব উড়িয়ে দাও। 

লম্বকর্ণ। গৌহাই গিনি! আমার মাথায় পা তুলে মেরো না। 
টাকা আমার বাপ, মা, ভাই, বোন্‌ সব। 

মীন[ক্ষী। তা! তোমায় বেশী ভাবতে হবে না; ভোমার গুণধর 
ছেলে আমার আগেই নিন্ুকের তালা ফ্ানিয়ে দেবে। 

[প্রস্থান । 

লম্বকর্ণ। কাজই বেটাকে তাড়াবে, নইলে কোন্‌ দিন ইন্দ্রনীলের মত 

বাপকে কলা দেখিয়ে টাকার গদিতে চেপে বদ্বে। চৈতন ! চৈতন! 


চৈতনের প্রবেশ। 


চৈততন। বাবা! বহুরূগী দেখবে? যা সাজত্তে বল, হুবছ সাজবে। 
কিচ্ছু বোঝিবার যে। নেই-ভরী চমৎকার ! অনেক সাধ্যি-সাধন করে 
এনেছি ; পাঁচশো টাকা দিতে হবে-নগদ। 

লম্বকর্গ। বেরে! বেট৷ বাড়ী থেকে-বেরে। | 

চৈতন| কিরকম? বাবাগিরির আর সময় পেলে না বুঝ? 
ন্নাও--দাও, পাঁচশো টাকা ফেলে দাও--নগদ ! 

লম্বকণ। পীঁচশে। টাকা? ব্যাটা! একটা কাণাকড়ি রোজগার 
করেছিস্‌? 

চৈতন। কিদরকার? একজন রোঙছগগার করে, দশ জন খার। 
াস্ত্রেই বলেছে, ধনবানে কেনে বই জআানবানে পড়ে, মানাড়ীর ঘোড়া 
নিয়ে বুদ্ধিমান চড়ে। 

লগ্ঘকর্ণ। ব্যাটাকে ঘ। কতক দিয়ে দেবো নাকি ! 

( ৩১ ) 


বঙ্গবীর [ প্রধ্হ শক 


চৈতন। বেশী চালাকী ক'রে না বাবা । 

লম্বকর্ণ। বেরো--এখুনি বেরে। | 

চৈতন। কেনবাবা। একি ভোমার বাবার বাড়ী? এ শামার' 
বাবার বাড়ী। 

লব্বকর্ণ । 'আঃ-একট। লাঠি প্লোট। পেলে যে হ'তো ছাই! 
ব্যাটাকে আজ গজশ-্কচ্ছপ বধ কববে!। বেরো--দুর হ। 

চৈতন। ভ'--আচ্ছ!, দুর হ+চ্ভি। তোমার দাডী বত বড হচ্ছে, 
(কপ্টেপনা! তত বাড়ছে, না? চুরি-চামারি ক'রে এস্তার টাকা 
জমাবে আর ভিখরীকে একটা পযসা দেবে না। গোল্লায় থাক্‌ 
[তামার পাপের কডি। শোন বাবা । ছেলে বাবাকে নয়ক' থেকে 
টেনে ভোলে, আমিও তোমা এই টাকার নরক থেকে টেনে 
হাশ। তিন দিনেব মধ্যে যদি তোমা ধন দৌলত ন1 ফুকে দিই 
তো আমার নাম চৈতনই নয ! 

লম্বকর্ণ। এই রামদীন। এই ভেটকিলোচন। সব মরেছে--সব্/ 
মরেছে) [ প্রস্থান । 

চৈতন। মা-মা। ও মা। 


মীনা্ষীব পুনঃ প্রবেশ। 


মীনাক্ষী। কি হযেছে বুড়ো খোকা শামাব ? ষাড়ের ঘত চেঁচাচ্ছ 
কেন? 
চৈত্ন | ঠেঁচাবে। ন1? 'আমাধ বলেছে বাড়ী থেকে বেরিয়ে' 
যেতে, কি কববো বল্‌ দেখি ম!? 
মীনাক্ষী। ফের মাম করছিস বুভে। খোঁক1? তোর মা হালা 
লোকে আমা বুড়ী বল্বে যে! 
( ৩২ ) 


চতুর্থ দুখ । ] ব্জবীর 


চৈতন। কি রকম? নিশ্দুক গেলে টাকা চুরি ক'রে এক-গা 
গয়ন। পরানুম, “আর তুই আমার ম! হ'ৰি নে? 
মীনাঙ্গী। কখখলে। না, বড জোর মাসী হ'তে পানি, মা হওযাটা 
অত সম্ভ নয। 
চৈত্তন। তবে তুই বেটা কেন আমাদের ঘরে এলি? 
মীনাক্ষী। এসেছি কি সনীনপোর ম! হবার জন্তে? আমি এসেছি 
তোর বাখার টাকা-কড়ি ছ'হাতে উডিযে দিতে । 
চৈন্ভন। ও£"বেটী কি সাংঘাঠিক লোক দেখেছ। বেছটীর জন্তে 
এত কর্লুম, তবুতুল্বে না? হান্তোর মেষেমানুযের কীথায় আগুন! 
তা হল তোরও ইচ্ছে, আমি বেরিয়ে যাই? 
মীনাক্ষী। কে বল্ছে তোকে বেরিষে যেতে ? থাকো! খাও দাও-_ 
সন্ধি কর। ভবে এ মা-কথাটি ঝলো না, লোকে আমাঘ বুড়ী 
বলবে; মাগে! মা, সে শামি সইতে পাবো না। 
চৈতন॥ কিছুতেই মা হ'বি না? 
মীনাক্ষী। না-না--না । 
| প্রস্থান । 
চৈতন। আজ্ছ। আমারও দিব্যি বইলোঃ তোকে আমি মা বানিয়ে 
ছাডাবাই ছাড়বে! । 
[ প্রস্থান। 


৩ € ৩৩) 


পঞ্চম দৃশ্য। 
লঙ্কীর রাজন5]। 


সিংহাসনে ইন্দ্রনীল উপবিষ্ট ; দুই পারে 
মেঘ ও গোর। দগ্চায়মান। 


গীতকণ্ঠে বন্দিনীগণের প্রবেশ । 


বন্দিনীগণ ।--- 
লীভ | 


বাজো রে শঙ্খ বাজে! । 
গোহায়েছে ছুঃখনিশি পুলকিত দশদিশি, 
হুলারী ফুলহারে সাজে! । 
আজি নৃত্যের ছনে ধবণী ধ্যসিধা যাক্‌, 
সঙ্গীত-বন্কারে বিমৃদ্ধ হ'ষে থাক্‌, 
অভিষেক উৎসবে, হাসি গান কলরবে 
আফাশ ভাঙ্গিয়া হোক ফাক? 
শুধু তুমি রাজ-অধিরাজ, লক্ষ তারবা-নাধ, 
কৌমুদ্রী-কর-সাজে রা! ॥ 


[ গ্রস্থান। 


ইন্দ্রনীল । বন্ধুগণ। আজ বড আনন্দের দিন) যোঁল বহন 
পূর্বে নরঘাতক শালিবাহন আমার পিতা রুদ্রদমনকে হত্যা কারে এই 
লিংহাসনে আরোহণ করেছিল । আমি তীর অঙগোগ্য পুর, এই দীর্ঘকাল 
শালিবাহ,নর বিষাক্ত অন্নে দেহ পরিপুষ্ট করেছি। "নাজ তোমাদের 


( ৩৪ ) 


প্র দৃষ্ত | ] বঙ্গবীর 
লহায়ঘা্টি আমি আমার পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত । আশ করি, 
লক্নার প্রজাগণ ধফলেই আমায় রাজা বলে অভিবাদন কববে। 


পুরঞ্জয়ের প্রবেশ । 


পুরঞ্জয়। কিস্তু আমি কর্বো না । 

উন্জনীল। কেন পুরঞ্জয়। তুমি আমার বন্ধু, পরমা্মীয, তার উপর 
তোম।র পিতা আমার পিতার মহানায়ক ছিলেন । 

পুরঞ্জয়। তা হ'লেও আমি তোমার এ অন্তায় সমর্থন কবে! 
না। স্বীকার করি রাজা শালিবাহন তোমার পিতৃহস্তা, স্বীকার করি 
তিনি তোমার পিভৃুরাজ্য জোর ক'রে কেডে নিয়েছিলেন; কিন্ক 
'ইক্ষনীল | তুমি এতদিন তীরই ন্নেহের ছায়ায় লালিত-পালিত হযেছ। 
আজ এতদিন পরে এ বডযন্্র কেন? তুমি পুকষ--তুমি বীর, পিঠ” 
রাজ্য উদ্ধার করতে চাও, বাজা শালিবাহনকে সম্ুখ মমরে 'আহ্বান 
কর। 

ইন্্রনীল। তা হলে তুমি বোধ হয় আমার সহায় হবে? 

পুরঞ্জয়। না, তাও না । রাজা শালিবাহনের সিংহাসন হত্যা 
উপর প্রতিষিত হ'লেও হার সুশানে আমরা মুগ্ধ; আমার এই 
তরবারি নিক্নোজিত হবে তারই সহান্নতায় । 

ইন্দ্ানীল। সঙ্গল্ল টিকবে না পুরঞ্জীয়। এবিদ্রোহ দমন কবতে 
শামি জ্ানি। একটা অন্ত্রাধাতি করবো না, এক ফৌট। চোখের জ্ল 
ফেলবো না) আমার একটা মুখের কথায় তোমার উদ্ধত শির আম!র 
পায়ের ভ্তলায় লুটিয়ে পড়.বে। 

পুয়ঞ্ীয়। কি উপায়ে ইন্দ্রনীল? 

ইন্দ্রনীল । বুঝতে পার্ছে! না? আমি যাছজানি। পাবিবদগণ ॥ 

( ৩৫ ) 


বীর [ প্রথম জনয? 


আপনার ম্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত রইলৈন, আশা করি, আপনাদেই" বাজ” 
ভক্তির নিদশন পেয়ে আমি ধন্ত হবো । 
ম্ঘো ও গোবা। জয় মহারাজ ইন্জ্রনীলের জর। 


মুক্ত তরবারিহস্তে কুবেণীর প্রবেশ । 


কুবেণী। চুপ--চুপ-বিশ্বাঘাতকের দল | এই মুখে এক দিন 
রাজা শালবাহনের জরধবনি দিয়েছিলে না? আজ বুঝি আয় এক 
জন ছু'খানা বেণী কুটা ছুড়ে দিয়েছে, আর তোমরা জব গ্ারই চারি” 
দিকে ভিড ক'রে দীডিয়েছ ? 

ইঞ্্রনীল॥ [ দৃঁন্বরে ] কুবেণী। 

কুবেণী। এ সব কিদাদা” পিত'ব অনুপস্থিভির নুষোগে ভুমি 
অন্তকিতে তাঁব সিংহাসন অধিকাৰ ক'রে বসেছ ক্েনগ জান, এ 
অন্যায় অধর্ম গ্রার্ৃতি নীরবে সইবে না? 

ইন্দরনীগ। কেন সইবে না? যোল বছর পূর্বে যেফিণ আমার 
পিতা কদ্রদমনকে হত্যা ক'রে শালিবাহন রাজমুকুট ধারণ কবে নিংহা- 
সনে বসেছিল, তখন তো! সয়েছিল | এ অধর্ম্ের বীজ সেইদ্িনই ষে 
রপন করা হয়েছে কুবেণী! আজ সে শাখা-পল্পবে গঙ্ছিয়ে উঠেছে । 

কুবেণী। না-কোন কথা শুন্বো না। নেমে এস, নেমে এস 
কাপুরুষ! আমার পিতার সিংহাসন থেকে । 

ইন্্রনীল। তোমার পিতার সিংহাসন নয় কুবেনী আগি বসেছি 
আমার পিতার সিংহাসনে । 

কুবেণী। তুমি বিশ্বাঘাতক) এভরড় উচ্চাসন ভোষার গ্রন্ 
নয়! পুরঞ্রয়! কি দেখ.ছে। তুমি? এত বড অবিচার তৃণি শীরবে 
গ্াষে যাবে? নামিয়ে দাও--এখনি লামিয়ে দাও। 

(৩৬ ) 


পঞ্চ | বঙবীর 


ইন্ত্রণীল। যাও -বাও নারী! ওষ্ত্যের লীম। ছাড়িও না। তুমি 
আমার পিতৃহস্তার কন্তা ; ₹ধতই তোমাকে দেখছি, ততই মার রক্ত 
ধমনীর মধ্যে টগ.বগ. ক'রে ফুটছে । তবু আমি তোমায় ক্ষমা! কর্লাম ; 
কারণ এতদিন তোমায় ভগ্গী - বলে সম্বোধন করেছি, কিন্ত আর বেশী 
দ্র অগ্রসর হ'লে আমি ধৈর্য রাখতে পারবে! ন।। 

পুবঞ্জম। কুবেণী। তুমি যাও--বাও) এখনই রাজসভ। ত্যাগ কর । 

কুবেণী। কেন? কার ভয়ে? আমার পিতার পহিত্র আসনে 
বনে এ হিংস্র দন্থ্যু সদপে হছুধার কবছে, তোমর! তাতে ভয়ে 
মাটির মধ্যে সে ধিয়ে যেতে পার, কিন্তু কৃবেণী এ হুষ্কার গ্রাস করে না। 
। ভরব।বিহস্তে অগ্রসর | ] 

পুরঞ্জয়। [ বাধা দিয়! ] কুবেণী। 

ইন্্রনীল। কশাঘাঠ কর পুরঞ্য়। কশাঘাত কর। 

পুরঞ্জয়। বজ্রপাত হবে ইন্দ্রনীল ! 

ইন্দ্রনীল। বজ্রপাত হবে? পুরঞজন্ন! আমার পিভাকে যখন 
শালিবাহন হত্যা করেছিল, তখন তে বজ্রপাত হয নি? ভখন তে! 
হুমিকম্পে পৃথিবীট। নড়ে ওঠে নি? পুরগ্রয়। মনে বড জাপা) 
শ[লিবাহনের বংশ নির্ধবংশ করলেও এ জাল! যাবার নয। কশাধাত 
কর--কশ(ঘ।ত কর। 

পুরঞষ। সাবধান ইন্ত্রনীল। রাজকুমারীর এ অমর্যাদা আমি 
সইবে! না। 

ইন্রনীল। লইবে না? 

পুরপঞয়। ন1) আমি রাজা শালিবাহনের অন্রগত রাজভক্ত প্রজ।। 

ইন্্রনীল। বাজভক্ত প্রজা। চোম।র পিতা কোথাযু জান? 

স্ুরঙয় বুঝে নিছত। 

( ৩৭ ) 


ব্বার [ প্রথম আন। 


ইন্দ্রনীল । মিথ্যাকথা, তোমার পিতা কারাগারে | 

পুরঞ্জীয়। কারাগারে ? 

ইন্দনীল। হ্যা । যোল বছর পুর্বে এই শালিবাহন তোমার 
পিত!কে কারাকদ্ধ করেছিল; কারণ তিনি আমার পিতার পক্ষ 
অন্রধারণ করেছিলেন । শর মুক্তি এখন আমার হানে। 

পুরগ্জর়। ইন্দ্রনীল। ইন্দ্রনীল ! এ কি সন্্য ? আমার পিতা ফোডশ 
বৎসর কারাগারে বন্দী, আর আমি রাজভক্ত প্রজার মত এই নর- 
ঘাতকের আদেশ পালন করছি! ইন্দ্রনীল । তোমারই জয়; তুমি একটা 
কগান সকল বিদ্রোহের কণঠবোধ ক'রে দিয়েছ। আমার পিতাকে 
মুক্তি দাও, আমি নতশিবে ভোমাব বঠতা স্বীকার কর্পাম। 

ভুবেণা। পুরঞ্জয়। তৃমিও রাজদ্রোহী £ 

প্রর্তষ। ওঃ--ঈশ্বর । আমি কি কব্বেো ? কোন্‌ পথে যাবো ? এক- 
দিকে বন্ধ পিতার মুক্তি, গার এক দিকে রাজভস্তি ! কি কর্তব্য আমার 

ইন্দ্রনীল । কশাঘাঁত কর পুরঞয়। কশাঘাত কর, পিতার মুক্তি 
নাও--পিতার পুভ্র বলে পরিচয় দাও। 

পুরপ্নয়। তবে তাই হোক; এস কুবেণী। আজ কশাঘাতেই 
ভোমাধ শেষ সম্ভাষণ করি। [ কুবেণীর হস্ত ধরিয়। আকর্ষণ ] 


শালিবাহনের প্রবেশ । 


শাপিবাহন। সাবধান। মহাপ্রলয় হবে। 
সীল। এসেছ নরঘাতক ৷ 
শালিবাহন। কেন আমি নরঘাতক, ত1 জান ইন্দ্রনীল? বল্ষো ?' 
না_-থাব্‌; সেকথা কলে আজ ফোমার মনে কক্কণার উদ্রেক করূতে 
চাই না। শালিবাহন উচ্চ শির নিয়ে জন্মেছে, উচ্চ শির নিয়েই মব্ষ্থে। 
(৩৮ ) 


পঞ্চম দৃগ্ঠ |] বলধীর 


কিন্ত এ কি পৈশাচিকতা৷ ইন্দ্রনাল 1/আমার অন্পস্থিতির সুযোগে বড়যন্ 
ক'রে নিংহাসনে চেপে বসেছ, রাজপুকষদের উৎকোচে বশাভৃত ক'রে 
আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে ভুলেছ, তার উপর আমার কন্তাকে কশাঘাত । 
কি বল্বো--আমি অতকিতে বন্দী, নইলে একটা পদ।ঘাতে-- 

মেঘ! ও গোর! । সাবধান বাজ] । 

শাপিবাহন। ও+,-নিরন্ব। পাবিষদগণ । তোম।দের কাছে খাম 
আব কিছু চাই না, শুধু একখানা এক্স আমা ভিক্ষা দীও' 

গোরা । রাজ! কি ভাবছে।? হুকুম দাও: এদের বাঁপ-বেটাকে 
এখনি গল। টিপে ঠাণ্ডা কবে দিই । 

পুরপ্লষ। ইন্তুনীল। 

ইন্দ্রনীল । আমার ক্রোপ বাড়িও শ| পুরঞ্থ। তা হালে ওকে 
'ামি হত্যা কব্বো। 


নীতকণে সুধকষ্টের গ্রুবেশ। 


স্থধাকঠ।-- 
ল্লীভ্ড | 


ও যে আধার ঘরের দীপ। 
ওই চাদে ওরে মমানিশা ঘোরে ধ্বণী পড়েছে টিপ॥ 
ওই গোঁলাপেই আলোফরা বন সৌরভে ভরপুর, 
রবির গরব ওইখানে এসে হ'য়ে গেছে বে চুর? 
নিঠুর হয়ে! না? মেরো না অকালে, 
কাছিবে কানন এ ফুল শুকালে, 
অধুতাপে হালে ছাই হবে যাবে তুমিও লঙ্কাধিপ ॥ 


[ প্রস্থান । 


৪০৯ 


৩৯ ) 


বঙ্গবীর [ প্রথম অন্কব। 


ইন্ুনীল। এ কি বীভৎস মৃর্ঠ! এসেই বৈতালিক নয়? ওকে 
অন্ধ কর্লে কে? 

গোরা । এই বাক্ষমী। 

মেঘ। | রূপে মুগ্ধ এ সরল যুবক রাজকুমারীর পাঁপিগ্রার্থনা! করেছিল, 
তাই ওর চোখ ছু'টো উপড়ে নিয়েছে। 
ন|--কশাঘাত তোমার যোগ্য শান্তি নয়। মেঘ! ! একে নিয়ে খা, 
€র মুখখানা 'মাগুনে ঝল্সে দে। 

গোরা | বাহব! ! চমতকার বিচার ! 

ইন্্রনীল। গোরা তুই এই নরঘাতকের হস্তপদ্দ বঞ্ধ ক'রে সমূত্রে 
নিক্ষেপ কর্‌। 

কুবেণী। বাখা--! 

শাপিবাহন | মা ম্মামার__[ বঙ্গে চাপয়া ধরিলেন। ] ইন্্রনীল ! 
আমি কখনও কারও কাছে মিনতি করি নি, আজ প্রথম তোমার 
কাছে [ভক্ষা চাচ্ছি; আমাকে হত্যা করতে হয়--কর, কিন্তু এ সৌন্দধ্যের 
খণি, পৃথিবীর অপরূপ বিম্ময় আগুনে পুড়িয়ে দিও ন1। 

কুবেণী। ইন্্রীল! আমার উপর ষত পার নির্যাতন কর, কিন্ত 
আমাৰ পিতাকে এমন শোচনীয় মৃতু) দিও না। 

পুরগ্তয়। ইন্দ্রনীল! আমি রাজকুমারীর জন্য নতজানু হ'য়ে প্রাথনা 
করছি-_ 

ইন্দ্রনীল । নানা, হবে না পুরপ্রয়! আমার কাছে মিনতি কর! 
অরণ্যে রোদন মাত্র। 

শালিবাহন। ইন্দ্রশীল! তুমি রাগ) নাও, আমি তোমায় অভ্ভি- 
মিন্ত। করবে!) শামায় হত্যা কর্তে চাও, আমি নিঞ্জেই নিজের বুকে 

( ৪০ ]) 


পঞ্চম দুষ্ট । | বজবীর 


তরবারি বিধিরে দেবো,--শুধু আমার কন্তাকে রক্ষা কর। এ সৌন্দয্যের 
প্রতিমা অকালে বিসর্জন দিও না, পৃথিবীর একটা সম্পদ ফুরিয়ে যাবে। 
আম তোমাব জঈন্ত অনেক করেছি, এই সিংহাসনও তোমার জন্য 
“রখেছিলাম, তবু প্রতিদানে কিছু চাই না। এ আমার দাবী নখ, 
ভিক্ষা) নতঙাম্ন হ'য়ে আমি ভিক্ষা কবছি-_[ নতজানু হইলেন। ] 

কবেণী। বাবা! বাবা! 

পুরঞধ। রাজ| মহামানী শালিবাহন ভোষার কাছে নতজান ; 
এর উপরেও কথা আছে? 

ইন্জনীল। মেঘ! । আদেশ পালন কব। 

এলিবাহন । তবে আমার আর কিছু বল্বার নাই। চল, ৫+ 
মামাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্বে পা ইন্দ্রনীল । যাদ শামি বাচি, তা হলে 
এই সিংহাসন আবার আমি জোর কবে 'মধিকাব কর্বোঃ সে দিন 
কুবেণা বন্যে সিংহাসনে, আর তুমি থাক্বে তার পদতলে শুঙ্খলিত। 

কুবেণী। বাবা। বাবা! বিদাষ-* 

[| মেধার সহিত প্রস্থান 

শালিবাহন | [ নির্ধাকভাবে কন্ঠ।প দিকে কিছুক্ষণ চাহিযা অশ্রু 
মোন করিলেন | ] ইন্ত্রনীল। আমি নিরন্্--মসহায়ঞ্ট্যাবার লময় 
তোমায় দিয়ে যাচ্ছি আমার একটা মর্ভেদী দীর্ঘশ্বাম) এই নিম্াসে 
সোমার জীবনের সমস্ত শাস্তি, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 

[ গোরার সহিত প্রস্থান । 

ইন্ত্রনীল। এন্ডদিনে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ ! 

পূরঞ্জয়। মহারাজ ! নির্বাক হ'য়ে গোখের উপর তোমার অমান্গষিক 
অত্যাচার “দখল।ম। পহাও করলাম সব। এখন বল রজ।, কোথায় আমা 
পিতা? তাকে মুক্তি দাও-মুক্তি দাও ইন্ত্রপীল ৮ 

( ৪১ ) 


বঙ্গবীর [ গ্রথম অন্ক। 


অগ্নিমিত্রের প্রবেশ। 


অগ্নিমিত্র। কই ইন্দ্রনীল? সত্যই কি আজ লঙ্কার সিংহাসনে 
মহারাজ রুদ্রদমনের বংশধর? কি আনন্দ। কি আনন্দ! 

ইন্্রনীল। কে ওুমি বৃদ্ধ? 

অগ্রিমিত্র। শামি মহানায়ক অগ্রিমিত্রেব জীর্ণ-কঙ্কাল। 

পুরঞ্জয়। পিতা! পিত:! 

অগ্নিমিত্র। আঃকে তাম শ্ুন্দপর মুবক? এ সম্বোধন করৃতে 
এখনো কি কেউ আমাপ বেঁচে আছে? কাছে এস মায়াবী, আমায় 
জডিষে ধব | ষোল বছণ বুকের মধো তোমার মুখখান। লুকিয়ে রেখেছিঃ 
আজ্জ সে পরিপুর্ণ যৌবনের লাবণ্য নিয়ে লামার চোখের সম্মুখে প্রতিভাত 
হয়ে উঠেছে । কাছে এস--বক্ষে এস-নকথা কও! 

পুরণ | পিভ।। মহাঁব'জ ইন্ত্রনীলকে ধন্তবাদ দিন। 

অগ্নিমিত্র। এস ইশ্দ্রনীল' আমার পার্খে এস! সেই চঞ্চল ভুর্দ্ত 
বালক তুমি, আজ এমন বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হয়েছ? কুঁলপ্রদদীপ ! 
কি ব'লে তোমায় আমি আশির্বাদ করবো? আমি যোপ বছর এই 
শুভদিন্বে স্বপ্ন দেখেছি, তুমি আমার শ্বপ্ন সফল করেছ; পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ নিয়ে ভুমি রুদ্রদমণের বংশের কলঙ্ক ধৌত করেছ। কি 
আনন্।! তোমাদের হছু'জনার কাধে ভর দিয়ে আবার আমার বীচ. 
সাধ হচ্ছে। 

ইন্দ্রনীল । মহানায়ক ! আপনার আজ এই অবস্থা? এমন জরা 
জীণ আর এত করুণ? 

অগ্রিমিত্র । বড় ক্ীণ হঃয়ে পড়েছি, পয়? মাঁধার চুলগুলো! লা! 
হ'য়ে গেছে, নয়? কি করবো ইন্দ্রনীল! যৌথনকে বেধে রাখ. ভে 

( ৪২ ) 


পঞ্চম চৃহা। বাবার 


পাব্লাম না। এই অতীতের কন্কাঁণ নিয়ে বেরিষে এসেছি শুধু তোমার 
ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দিতে ; ব'সো ইন্দ্রনীল ! সিংহাসনে । দাও 
তো! পুরগুয় তরবানিখান1-*[ তরবারি গ্রহ করিয়া! নিজের অঙ্গুলি কর্তন ] 
রাঁজ। ইঞ্ত্রনীল! আমি এই রক্ত দিয়ে ঠোমীর ললাটে রাজটীকা পরিয়ে 
দিলাম। প্রাণ থাকৃতে এ গৌরব-চিন্ক মুছে ফেলে নাঃ এই আমার 
প্রার্থন!। [ লঙাটে রক্র-তিলক পরাইয়া দিলেন । ] 

ইন্তনীল। আর আমাব প্রার্থনা-আপনি আবার এই মহানাযকের 
দণ্ড গ্রহণ ক'রে আমায় কৃভার্থ ককন। 

অগ্নিমিব্র। না বাজা। এ ভাব গ্রহণ কর্তে আর তে। পারি 
না, দীর্ঘ কারাবাসে বড ভুর্বাল হযে পড়েছি । 

ইন্রনীল। দিংহ দুর্বল হ'লেও সিংহ । লঙ্কার এ ভার আপশি 
ছাড| মার কেউ বইতে পার্বে পা। আমি পিতৃহীন;) আজ হ'ভে 
'সাপনি শুধু পুরঞরধের পিতা নন, আমারও পিতা! 

অগ্নিষিত্র । তবে তাই হোক্‌ রাজা। আমি তোমাব শুভাশুভের 
দা গ্রহণ কর্লাম। [ বরাঁভয-দণ্ড বাজার মন্তকে স্পর্শ করাইলেন। ] 

পুরঞ্জয়। জয় মহাবাজ ইন্দ্রনীলের জয! 

[ সকলের প্রন্থান। 


€॥ ৪৩ ) 


দ্বিতীয় অন্ক। 


প্রথম দৃশা। 
সমুদ্রবক্ষ--অর্ণবষানের উপর । 
হজয়সিংত। 


হাজয। কি দীর্ঘ রাত্রি! একি আরভ্োর হবেনা? দিনের পর 
*ন চ'লে গেল, বিজয়ের সন্ধাণ তো হ'লো না। একটা অর্ণবযানের 
“গছ্ধনে পেছনে কোথায় চলে এসেছি, জাণি না। চারিদিকে অথৈ ছল 
আর লুচীভেগ্ঠ অন্ধকার । হায় বঙ্গভৃমি 1! তোয়ার কোলে বুঝি আর 
'করে যেতে পানুবো না, এই যাত্রাই বুঝি শেষ যাত্রা! বিজয় বিজয়! 
কই তুমি বাংলার মুকুটমণি? লাডা দাও--কথা কও! কাকে ডাকি? 
গধু সমুদ্রের গঞ্জন। 'আ$ঃ-এ কি শীতল সমীরণ। এ কোন্‌ খড়! 


গীতকণ্ঠে মলয়কুম।রীগণের প্রবেশ। 
মলযকুমাপীগণ।-_ 
লীভ্ভ। 


মোরা দখিন হাওয়ার যেয়ে। 
আগল ভেঙ্গে ছুটে আসি ভাকাশ ভুবন ছেয়ে 
কোকিল যখন কুহুন্বরে পাগ করে মন, 
ফুলে ফুলে সেজে ওঠে লঙ্গ" উপবন, 
গঞ্চশরেো শেকুলকাটায় জীবনের জোয়াব ভাটায় 
দোল দোলাতে ছুটে আসি €্ণয়ের পানসী বেয়ে। 
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অঞ্জয়। একি মলয় সমীব+ আবার কি বসম্ত এলে? এস-- 
এস, কোকিলের ক, কুম্মমের সৌরভ নিযে এস। বাংলার উপবন 
থেকে কত ফুল ডালি ভ'রে এনেছ, আমার সর্ধাঙ্গে বর্ষণ কর। 
[ অঞজযের মাথাষ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া মলয়কুমাপীগণের প্রস্থান । 
অজব। আঃস্-এত ক্ষুধ।। এ প্রাণে এত ক্ষুধা? এ কি ফুল 
না আগুনের গোলা? এ কি মলয না অগ্নিবৃষ্টি? 


ভাবতীব প্রবেশ । 


ভাঁবস্তী। অঞযসিংহ। পাখী ডাক্নছ, না? 

অভ্ঘ। ডাকৃছে-_কোকিল ডাকৃছে। বসন্ত এসেছে ভারতী । সেসন 
আমাদের বাংল দেশে আনাতা। 

ভারভী। & আবার। তবে তো ভাবে এসেছি । অজয়সিন্হ। 
এ দেখ, পাশেই একটী অর্ণব্পাত | এ যে কারা কথ| বল্ছ। ডণ্ক 
ডাক, গুদের ডাক, ওর নিশ্চয কুমারের সন্ধান জানে। 

অলব। ভারতী । 

ভাবর্তী। কি অজয' একরুষ্টে আমাব পানে তাকিয়ে কি দেখছ" € 

অজঘ। দেখছি তুমি ভমি-নাঁনা_কিছুই দেখছি না। প্ুধু 
প্ডাবুছি, বসৃস্তের স্পর্শে এক্কি মাদকতা! ভারতী । তুমি পাপা ও-- 
এখনি পালাও। যলদ্ধের পাখায় ভয় দিয় এ্রকটা' বাক্ষল ক্োআয় 
আক্রমণ করনে আআাস্্। আমি ভোমার বক্ষক; বানতে মত্তহস্তীর বল 
নিয়ে বাংল থেকে এসেছিলাম, সে শক্তি আর নেই--তুমি আমায় হূর্কল 
করে দিয়েছ, তার উপর এই বসন্তের হাওযা! ষাও--যাও-পালা 9? 

আরতী। অনাহারে, অনিজ্রায় তৃমি কি শেষে উন্মাদ হালে অজয ? 
তবে কার সাহায্যে কুমারের সন্ধান কব্বো? 
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অজয়। কুমারের সন্ধান হবে না ভারতী! যদি পার শআাদাকফে 
এই সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রে তুমি বাংলার ফিরে যাও। 

ভারতী। ফিরে যাবো? তুমি কি বল্ছে! অজয়সিংহ ? রাজার 
কাছে আমি শপণ ক'রে এসেছি, যদি কুমারকে ফিরিয়ে হান্তে না 
পারি তবে আর বাংলার মাটি স্পর্শ করুবো না। 

অজয়! কেন ভারতী, বিজয় তোমার কে? 

'ভারতী। বিজয় আমার পিতৃহস্তা ) তবু আমারই জন্ত সে নিষাসিত । 
'রাঙজার লাল সে, হয় তো আজ একমুষ্টি অননের জন্য দ্বারে দ্বারে ফির্ছে। 
দি ভার দেখ! পাই, পায়ে ধরে বাংলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! | যদি 
লা] যার, হার ভিক্ষাপান্্র আমি নিজের হাতে তুলে নেবো ৷ 

অজয় । আমিও যে তোমার জন্য গুহত্যাণী ভারতী! খ্দীমার' উপর 
ফি তোমার কোন কর্তব্য নেই? 

ভারতী । ভুমি ফিরে যাও মজয়সিভ ! 

আজয়। আর তা হয় ন! ভারতী! "আমাকে আমি হারিয়ে 
কেলেছি ; তোমায় ছেড়ে স্বগে যেতেও আমার প্রাণ চায় ন! ভারতী | 

ভারতী । সেকি অজয়সিংহ ! তোমার মনে এত পপ? 

অজয়। পাপ-পুণ্ জানি না, ধর্মাধন্ম বুঝি না । এই স্তব্ধ অন্ধকারে 
এই নিম্জন প্রকৃতির লীলাভূমে তুমি আমি মুখোমুখি দীড়িয়ে আছি। 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেছে, আমার নিঃখালে 
নিঃশ্বাসে তোমার চূর্ণ কুস্তল মুছমুছঃ আন্দোলিত হয়েছে । তার উপর এই 
বসম্কের মলয়, এই কোকিলের কুহু-স্বর ! ভারতী! আমি যে মানুষ! 
ভারতী । আমিও তো মানুষ । 

অজয়। জানি না নারী, কোন দধীচির অস্থি দিয়ে তৃমি গড়া । 

কথ শোন, আশি ভিক্ষুক 
(৪৬ ) 
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ভারতী। ছিঃ--ছিঃ অজযসিংহ । হাজার হাজার শক্রর অন্ত্রাধাতে 
তুমি টল নি, টল্ছে! মা মলযের স্পর্শে? সাগর পার হ'য়ে আজ 
পন্ঘলে এসে ডুবলে? তুমি মহানানী সৈন্তাধ্যক্ষ, আর আমি একটা 
তুচ্ছ বালিকা । 

অজয়। না-"ন।, কষ্টিকে জিজ্ঞাসা কর, এখানে আমাদের শস্য 
পরিচঘ থাকতে পাবে না। এখানে আমি পুকষ তুমি নারী, শাম 
যুবক-তুমি যুবতী । 

ভারতী । যৌবন কবে এলো, জানি ণা। আমার এই কট।ক্ষে 
যদি যৌবন এসে থাকে, এই কুঞ্চিতি কেশে যদ্দি যৌবনের জোষার 
'এসে ধাফেঃ বলস্পউপডে দিচ্ছি। ছিঃ। যবক-ববতীর অন্য সম্বন্ধ 
কি থাকৃছে নেই? সৃষ্টির মানতষগুলে। কি শুধু মেষের মত প্রবুততির 
কশাঘাতেই চল্ছে? 

অঙ্গর়। ['াবেগকম্পিতকণ্ে ] ভারভী। ারভী। আমি শুকদেব 
নই, বশিষ্ঠ নই। 

ভারতী ॥ কেন নও? শ্ককেব বশিষ্ঠও রক্মাংসের তৈরী মাচষ, 
ভারা সংষমের গুণে চিরম্মরণীথ হ'ষে গেল,' তখে তুমি কেন পশুদের 
নিুক্সটরে নেমে যাবে? ৃ 

'জয় $কৃষ্টির মুলেই বে এই পপ্ত্ব ভারতী) এস, এই মহান্‌ 
সমুদ্রকে সাক্ষী করে আমর! বিবাহিত হই। [হস্তধারণ ] 


ভারভী। হাত ছা কাপুরুষ । আমি যমকে আলিঙ্গন করবো, 
তবু তোমাকে নয়। 


জয়! নারী। দীর্ঘকাল তুমি আমার চোখের সন্বুখে রূপের 

অর্থ্য সাদিয়ে বসে আছ। 'আামি জিতেন্তরিষ মহাপুরুষ নই। এই 

বসন্তের মন্দানিল। এই নির্জন সন্ধকাব, কেউ লাক্ষী নেই, কান বিচারক 
(৪৭ ) 
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রক্কচন্ষু নিয়ে চাইছে না। পুগ্নাণ ইতিহানকে জিক্ঞানা কর, পরীশর 
বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞান।৷ কর, এখানে নারী-পুরুষের সম্বন্ধ-- 

ভারতী । তবে এস কামান্ধ পুরুষ! আমার যুত্তদেছহ তোমায় 
উপহার দিচ্ছি। 1 বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্ভত হইল । 

অজয় | [ বাধা দিয়] সেকি। আত্মহত্যা? ভরিভী! ভারতী! 
দ্বশন্ত হও-পক্ষাম্ত হও । 

ভারতী॥ হাত ছাঁড হাত ছাড় । সুর্যদেব। ওঠ--€ঠ । নাবিক- 
গণ জাগরিত হও। ওগো, কে আছ-রক্ষা কর। 


বিজয়সিংহ ও শীলভদ্রের প্রবেশ । 


বিজগ্বন। [ণর্ভর। কার সাহাধা চাই? সাডা দাও। 

অজয়। একি! 'এ কার কথম্বর? কে তুমি? 

বিজর। বাঙ্গালী; পাশেই আমাদের ঘর্ণখযান--বিপন্লের আর্তনাদ 
নে ছুটে আল্ছি। বণ, কার সাহাষ্য চাই ? 

ভারভী। "মামার; কিন্ত সার প্রয়োজন নাই। এ হ্ুরধ্য উঠেছে, 
বিপদের কুয়াল। কেটে গেছে । 

অন্গর। কি বল্শেঃ তুমি বাঙ্গালী ? কথ্ম্বর যেন পরিচিত । 
আমরাও বাঙ্গালী, একজন বাঙ্গালীর সন্ধানে বহুদূর থেকে ছুটে এসেছি । 
হাকে জান? দেখেছ তাকে? বাঙ্গালীর সেই হারানিধি, সাত কোটা 
বাঙ্গাপীগ মুকুটমণি যুবরাজ বিজয়সিংহ কোথায়, বল্তে পার ? 

বিজধ। কেন-কেন? তাঁকে তোমাদের কি প্রয়োজন ? তোষরা 
কি বাংল থেকে আস্ছে! ? মহারাজ সিংহবাহু ব্েমর্ন আছেন ? ' ভিনি 
কি তার ভাগ্যহীন নির্বাসিত পুজক্ষে কিছু ব'পে পাঠিয়েছেন ? একটা 
শীদ্বদ/--এক ফৌঁটা। অশ্রুঙ্জল 1? বল-্্বল ? 
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ভাঙতী। তুমি কে? 

বিজয়। আমি বাংলার নির্ববালিত যুবরাজ বিজয়সিংহ। 

অজয় ও ভারতী। যুবরাজ? যুবরাজ | [ পদতলে পতন ] 

বিজয়। কে? অজয়, ভারতী? এস নির্বাসিতের দরদী বন্ধুগণ । 
পদতলে নয়, আমার সম্মুখে দাড়াও-_মামায় স্পর্শ কর, বাঙ্গালীর ভাষার 
'অজশ্ম বর্ষণে আমার ভূষিত কর্ণ শীতল কর। আমি যে কতদিন 
তোমাদের স্পর্শ পাই নি--তোমাদের কথ শুনি নি। বল, আমার 
পিত। কেমন আছেন? আমার সাভ কোটা বাঙ্গালী ভাই-বোন সুখে 
আছে তো? বাংলায় কি বসন্ত এসেছে? আমার প্রাণের ভাই স্থুষিন্ 
ভাল আছে তো? 

জয় । সব "মাছে যুবরাজ! শুধু তোমার অভাবে সোনার 
অযোধ্যা শান । 

ভারতী । চল বাংলার গৌরব-ুধ্য। চল নির্বাসিত বাম! অভ্ভি- 
মান ত্যাগ ক'রে গৃহে ফিরে চল। 

বিজয় । কিসের অভিমান দেবী? পিতা তো শুধু পিতা নন, পিত। 
যে রাজা; তীর রাজদণ্ডে আমি নির্বাসিত। কোন্‌ মুখে ফিরে যাবো 
দেবী? আমি সাত কোটা বাঙ্গালীর ভঃখে বিনিদ্ররজনীতে কত কেঁদেছি, 
তবু তার! 'আমাকে চায় না ॥ রাজদণ্ডের চেয়ে এ দণ্ড আরও মিদারণ। 

ভারভী। কুমার! তুমি জান না; মহারাজ সিংহবাহুই তোমায় 
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন । 

বিজয় । পিতা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন? এমন ম্নেহময় পিতা 
কার? কেমন ক'রে বোঝধাবো দেবী? আমার প্রাথ বিহুের পাখা 
পিতার কোলে ছুটে যেতে চায়, তবু যেতে পার্বো না। পিত! ম্নেহ- 
বশে রাজধন্্ম ভুলে যেতে পায্সেন, কিন্তু আমি পুত্র হয়ে তার সত্য- 

্ ([ ৪৯ ) 


ব্জহীর [ ধিতীয় অঙ্ক । 


ভঙ্গ কর্বে। না, ঠাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো--তোমার বিজয় 
শপথ ক'রে গেছে, প্রাণাস্তেও আর বাংলার মাঁটী স্পশ কর্বে না। 
বিজয় তোমার ছুরস্ত ছেলে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়। 

অজয় । এর জন্ত দায়ী আমি। আমি নির্বোধ, পূর্বাপর না বুঝে 
ভোমার বন্দী ক'রে রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই পিতা-পৃত্রে 
এই বিচ্ছেদ। যদি ফিরে না যাও, তা হ'লে আমায় দও দাও। 

ভারতী । নানা, আমারই জন্ত তুমি নির্বাসিত। পায়ে ধ'রে 
ক্ষমা ভিক্ষা কর্ছি, অবোধ বালিকা! আমি, আমায় ক্ষমা কর। আমি 
তোমা 'প্রতিশ্রতির দায় থেকে মুক্তি দিচ্ডি। বাংলার রাজসভায় 
ধাড়িয়ে আমি মৃক্তকঠে বলবো, যত অপরাধ 'আমার পিতার ; যুবরাজ 
বিজয়সিংহ হুর্যের মত নিফলক্ক । 

বিজয়। তা হয় না দেবী! বিজর়সিংহ 'প্রাণাস্তেও সত্যতরষ্ট হবে 
না। যাও ভারতী! বাংলায় ফিরে যাও। 

ভারতী । যুবরাজ! আমিও প্রতিশ্রুত-্তোমায় না নিয়ে বাংলায় 
ফিদুবো না। তুমি বর্দি না যাও, তবে আমাকেও তোমার সাতশে 
'অনুচরের মত সঙ্গে নাও। তার! তোমার সঙ্গে হলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ 
কর্বে, আমি তোমার ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেবো--তোমার পদসেবা করবো, 
-স্শক্রর শ্রেনদৃর্ঠি থেকে তোমায় ছায়ার মত ঘিরে রাখ বো । 

বিজয়। না ভারতী! তুমি অজয়ের সঙ্গে কিরে যাও। 

ভারতী । অজয়ের সঙ্গে? তার চেয়ে সমুদ্রে ঝাপ দেবো, তু 
একটা কামান্ধ পুরুষের সঙ্গে এক পাও চল্বো না! এই পশু আমার 
নারীত্বকে অবমাননা করতে চায় ! 

বিজয়। সেকি! অজরসিংহ ! তুমি এত নীচ ? কথা বল্ছে! না ষে? 

অজয়। | নতদুখে ] আমি অপরাধী । 

( ৫৭ ) 


প্রথম দৃশ্া | ] বজহীয় 


বিজ । তা হ'লে অঙ্গর়সিংহ । একদিন তুমি আমায় বন্দী করে- 
ছিলে, শাজ আমি তোমার বন্দী কর্লাম। [ইঙ্গিত করিলেন |] 

নীলভদ্র। [ অজয়কে শঙ্খলিত করিলেন । ] 

অজয়। যাকৃ--প্রাণের বোঝা অনেকটা হাক্ষা হলো । যুবরাজ ! 
আমাকে আজীবন এই সমুদ্রসৈকতে বন্দী ক'রে রাখ, কোন দুঃখ নেই, 
গুধু তুমি ফিরে যাও, এই আমার প্রার্থন | 

[ শালভদ্র সহ গ্রস্থান। 
বিজয়। ভারতী | আমি তবে যাই? 

'ভারতী। নিষ্ঠটর! তোমার বাংলাকে কার হাতে দিষে এলে? 
মহারাজ সিংহবাছ হয তো কেদে কেদে অন্ধ তয়েছেন। কে বস্বে 
বাংলার সিংহাসনে ? 

বিজয়। বাংলার মিংহাসনে ঘস্বে 'ড।ই সুমিত্র। 

ভারতী । নুমিত্রও এসেছে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। 

বিজয়। এ! মুমিত্র এসেছে? কৈশ্কৈ ? কোথায় আমার 
প্রাপাধিক ভাই 1 ডাক--ড।ক, আমি অনেক দিন তাকে দেখিনি,তার কথা 
শুনিনি। জুমিত্র- ন্ুমিত্রট্ট না-না, তাকে একবার দেখলে আর আমি 
শ্থির থাকৃন্ধে পারবো না। আমি পালাই-_-পালাই-- প্রস্থানোগ্ভত ] 


গীতকণ্ঠে সুমিত্রের প্রবেশ । 
আমিত্র 1 


লীভ্ড | 


ওগো) কেদে কেদে দিন যায়। 
বাংলার সাটি বাংলার ফল, আকাশ সমীর বন গৃহল, 
শুধুই ফেলিছে নয়মের অল। শুধু করে হায় হায় 
( ৫১_) 


বখীর [ দ্বিতীয় অন্ক। 
শ্মশান হরেছে দ্বরগের পুরী, অকালে নেমেছে সন্ধ্যা, 
কেঁদে ফিয়ে যার ফুল-মধুষঁস, বহে না মলয় মন্দা, 
দেহ আছে সব নাহি তায় প্রাণ, তোমার বিরহে সার! দেশ মীন, 
ফিরে চল ওগো! বনবাসী রাম, আপনার গৃহ্ছার ॥ 


বিজয়। মুমিত্র ! 

হুমিত্র । দাদা) [বিজয়ের কোলে ঝাপাইয়। পড়িল । ] 

বিজয় । ভগবান্‌--ভগবান্‌! মনটাকে এমন ছুর্বল করেছ কেন? 
শক্তি দাও-_একটু শক্তি দাও । ভাই! ভাই! প্রিয়তম 1 ওরে, পিভাকে 
নিঃস্ব কারে তুই আবার কেন এলি? আমি যে তোকে ছাড়তে 
পার্ছি না, ইচ্ছা হচ্ছে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি :₹ নানা, যা 
বা, আমি ব্রত ভুলে যাবে! । 

সুমিত । দাদা! ঘরে চল, বাব বড় কাঁদছে! 

বিজয় । ফিরে গিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দে। কাছে আসিস্‌ না, 
পাগল হ'য়ে বাবে! । বিজয় কলে কেউ--কেউ তোর দাদা ছিল 'না,-- 
তলে যা। বিজয়ের ভাই তুই হোস্নে স্থমিত্র ! তুই পিতার পুত্র হ?। 

প্রস্থান । 

নুমিত্র। চলে গেল 'ধ্র-ধুর) 

ভারতী-না- মিত্র ভুমি-ত্রধাইধাংলার ফিরৈ খান, -আাঙিও 
যাবে৷ যুবরাজের সঙ্গে । লাখিকগণ! চালাও পোৌত, 'ভীরবেগে চালাও । 
বিকার ুষিত্র ! | প্রস্থান । 

স্থমিত্র। একি হ'লো? 'জাহান্ব চলে যে! আমায় এক। ফেলে সব: 
চলে গেল! আমার যে ভয় করছে। দাদা! দাদা! [প্রশ্থান। 

নেপথ্যে বিজয় । ফিরে যা--ফিরে যা! 


দ্বিতীয় দৃশ্য ৷ 
হর়গৌরীর মন্দির । 
সুধাকণ্ঠের হস্ত ধরিয়। ত্রিবেণীর প্রবেশ । 


ত্রিবেণী। এস বাবা, এই হরগৌরীর মন্দির । বিশ্বের সমস্ত সৌনধ্য 
এ ছুটা মৃন্তির মধ্য ধরা দিয়েছে । একটা অসার রমণীর রূপ ধ্যান ক'রে 
এমন ছুলভ মানবজীবনটাকে ব্যর্থ করো! ন| বৈভালিক ! রূপের পৃজ। 
কব্বে যদি, এ দেবাদিদেব শঙ্গরের তৃষারশ্ধবল রূপ ধ্যান কর। বল, 
ধ্যয়েম্লিতং মহেশং গজতগিরিনিভং চাকচন্ত্রাবতংসং রদ্বকল্পোজ্জপাঙ্গং 
পরশ্ুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্‌ পল্মাসীনং সমন্তাং গ্ুভমম্রগণৈর্ব্যাপ্রক্িং 
খলানং বিশ্বাপ্ঠং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবন্ত,ং ত্রিনেত্রম্‌ | 

দুধাক্ঠ। এ রূপ আমায় মুগ্ধ করে না। 

ভ্রিবেণী। ভবে গোরী-রূপ ধ্যান কর। ঝিছ্া্দামসমগ্রভা কাঞ্চি 
ছুকুলহারললিতা--- 

সুধাক্ঠ। না। 

ত্রিবেণী। বে কালিকা-বপ ধ্যান কর। তন্বী গামা শিখরদশন। 
পর্বিদ্বাধরো ্টা-- 

সুধাক্। না--এও নয়। 

ভ্িবেণী। তবে? 

মুধাক। বরহাপীড়াভিরামং মুগমদত্িলকং অধরে ন্তন্তষেগুং 

ত্রিষেণী। সাবধান পূজারী | রুষ্ণ রূপ পুজা করছো লধায়? যে 
কর সেই রাম: রাম এই লঙ্কার চিরশক্র। সাবধান সুধাক্! 
চোখ ছু'টো৷ গেছে, মাথাটাও যাবে। 

(৫৩ ) 


বঙ্গবীর [ দ্বিভীঙ অঙ্ক । 
সধাকঞ।-_ 
গীভ্ভ 


মা গো, হয়েছে মোছ কূপ দেখা। 
পরাণে জেগেছে আজ কৃষ্ণরূপের আলো-রেখ। ॥ 
অন্ত রূপে ভুলবে! না গোঃ*এ নামের রেখা তুলবো না শো, 
ভয় না মানি ঘটবে জানি ললাঁটে যা জাছে লেখা ॥ 
নেপথ্যে ইন্ত্রনীল। ভ্রিবেণী ! 
ভ্রিষেণী। গীত বন্ধ কর নির্বোধ! ন হয় পালাও। 
সুধাক ।--- 


পুর্ব্ব গীতাংশ। 
কষ নাম নিয়ে মুখে, কৃ্ক নামটি আঁকি বুকে 
ফিরবো আমি পথে পথে, দোসর না! পাই ফিব্বে! একা ॥ 


[ প্রস্থান। 
ত্রিবেণী। ভাগ্যহীন--চিরভাগ্যহীন । 
ইন্দ্রনীলের প্রবেশ । 
ইন্দ্রনীল | ত্রিবেণী! তুমি এখানে ? আমি যে পোমায় প্রাসাদময় 
খুজে বেড়াচ্ছি। 
ত্রিবেণী। কেন প্রভু? 


ইন্জনীল । কেন? আজ আমি রাঁজ। হয়েছি--বিশ্ববিজয়ী দশাননের 
সিংহানদে বসেছি । সবাই আমায় অভিনন্দন কর্ছে, ভুমি তো! একটা 
সুখের কথাও বল্লে না তিবেণী? 
ব্রিবেনী। কি বল্বো? স্থার্মীকে সন্ভ।ষণ করতে তুমি শিখিয়েছ, 
রাজাকে সম্ভায়ণ করতে তুমি তে। শেখাও নি গ্রভূ! 
(£৫৪ ) 


দ্বিতীয় দৃষ্ত |] বন্গখীর 


ইন্দ্রনীল) তা হ'লে আমার রাজ্যলাভে তুমি সুখী নও? 

ত্রিবেণী। না, সুখী নই; আজ আমার চেয়ে হুঃখিনী লঙ্কা 
"আর কেউ নেই। 

ইন্দ্রনীল। সে কি ত্রিবেণী? 

ত্রিবেণী। প্রভু! তোমার এ রাজবেশ নিধ্যাতিতের নিঃখাসে 
ভরা, তোমার স্বর্ণমুকুট রাজা শালিবাহনের অভিশাপ দিয়ে গড়া । 
এমন সুন্দর তুমি, এ কি কুৎসিতবেশে আমার কাছে এসেছ? খুলে 
ফেল রাজ-আভরণ, খুলে ফেল সোনার মুকুট। নারীর মন তুমি 
জান না। ও ষে হিমাদ্রির ব্যবধান) ও ব্যবধান সরিষে আমি ষে 
গোমার কাছে যেতে পাবছি ন|। 

ইন্্রনীল। কেন প্রিষতমে ! ভয় হচ্ছে? 

খিবেণী। সত্যই ভয় হচ্ছে। এতদিন তুমি ছিলে পুরুষ-_আমি 
ছিলাম নারী, কপৌোত-কপোতীর মত বেশ সুখে ছিলাম। আজ তো 
পুধু স্বামী-্্রী সম্বন্ধ নয, আজ তুমি রাজা-আমি প্রজ।। 

ইন্দ্রনীল। তা বলে তোমার কাছে আমি রাজা নই ত্রিবেণী! 

ব্রিবেণী। কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো প্রভু ? রাম বদি শুধু স্বামী 
হতেন, তা হ'লে সীতাকে বনবাম দিতে পার্তেন না । তিনি রাজা, 
তাই সাতার জীবন বিষময় হয়ে গেল। তুমিও তে রাজা হ'য়ে আত্মীয়" 
স্বঙ্নের নিকট হ'তে বহুদূরে সরে গেছ; নইলে তোঁমার পালন- 
কর্তা শালিবাছনের মৃত্যুদণ্ড, কুবেণীর এই পৈশাচিক শান্তি--ওঃ! এত 
নিছুর তুমি হ'তে পার, এ যে আমি স্বপ্েও করন কর্তে পারি ন]। 

ইন্রনীল। এনিটুরতা নয় ত্রিবেধী! এ রাঙ্গনীতি। 

ত্রিবেণী। রাজনীতি কি মানুষের ন্নেহ-মমতাঁকেও ছাপিয়ে যাবে? 
তবে এই রাজনীতির আবর্তে আমিও হয় তে! একদিন তলিয়ে যাবো ॥ 

(৫৫ ) 


বজবীয় [ ছিতীয় অন্ক । 


ইজ্নীল। ন1--না ভ্রিবেণী! ্বামি নিষ্টুর ঘাতক, আমি রক্তু- 
পায়ী রাক্ষস, কিন্ত তোমার কাছে শুধু স্নেহময় স্বামী। আমার 
রাজসিংহাসনের চারিদিকে প্রলয়ের ঝঞা যতই নৃত্য করুক, আমার 
হৃদয়*্রাজোর মাঝখানে তোমার আসন একটুও টল্বে না! যাও 
ত্রিবেণী! মহানায়কের জন্য অর্থ্য রচনা! কর। [ তভ্রিবেণীর প্রস্থান ] 
আঃ--এমন পদ্বী কার? ভগবান! 'আমার এত সুখ! এত জালা, 
আর এমন বুকভিয়ণ শাস্তি! 


গোরার প্রবেশ । 


গোরা | মহারাজ ! 

ইন্দ্রনীল। কে--গোরা ? একি! তোমার দেহ রক্তাক্ত যে? 
কাধ শেষ? মাথা হেট ক'রে দাড়িয়ে রইলে:ষে? বল, শা্িবাহনকে 
হস্ত-পদ বন্ধ ক'রে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছ? 

(গোরা । না রাজা! আমি পার্লাম না। 

ইন্দ্রনীল। পার্লে না? এত বড় বিশাল দেহটা তোমার, এতগুলি 
ঘনুচর নিয়েও এই তুচ্ছ কাজটা ক'রে আম্তে পার্লে না? 

গোরা । না, পারলাম না। আমি তবু প্রাণট। নিয়ে তোমায় 
থবধ দিতে ছুটে এসেছি, তোমার সৈগ্যগুলে। সব সাগরের ধারে 
অসাড় হয়ে পড়ে আছে। 

ইন্্রনীল। আর শালিবাহন ? 

গোরা । মুক্ত । 

ইন্দ্রনীল। মুক্ত! ওঃ! অতগুলো লৈন্তকে হারিয়ে, হাতের 
শক ছেড়ে দিয়ে, এই জুসংবাদট। আমায় জানাতে এসেছ ? মর্তে 
পারলে না? 

(৫৬ 0) 


বিতীয় মৃস্ত। ] বরবীর 


গোরা । বাঘের সঙ্গে যারা লড়াই করে, তুমি তাদের মব্তে কি 
শেখাবে রাজা? সার] গায়ে অতগুলে। ক্ষত নিয়ে ফিরে আন্তে আমার 
মাথাট। নুয়ে পড়ছিল। জীবনে কখনও কারে! কাছে হারি নি, মা্গ 
হেরে গিয়ে মর্ত্েই চেয়েছিলাম, কি বল্বো, সে আমায় ছুবল ব'লে 
ক্ষম। ক'রে চ'লে গেল। 

ইন্দ্রনীল । €ামাঞ চর্ধল বলে ক্ষমা কবলে, কে এমন বীর ? 

গোরা । একট। বাক্গালার ছেলে, নাম ব্ল্‌্লে বিজয়সিংহ | 

ইন্দ্রণীল। বঝ|ঙজালী? কোথ। থেকে এলো? 

গোরা । একজন নয়, সাতশে! | 

ইন্নীণ । স।ত হাজার হোক; ত1 ব'লে ভারু বাঙ্গালীর কাছে 
ঠ$মি পবাজব্রে কণস্ক মেখে ফিরে এলে এতগুলো বাঁপ দৈনিককে ডালি 
দিয়ে”? সাগরে কি জল ছিলনা” হাতে অস্ত্র ছিল ণা? কাপুকষ। 

গোরা । রাজা! 'আমাব মাব-কাট-জ্যান্ত পুতে ফেপ, পব 
সইবো $ কিন্তু ও কথাটী বলো না। কাপুকষ- কাপুরুষ সে মুদ্টি 
তুমি দেখ নি, তাই আমায় কাপুরুষ বল্ছে!! আনি তবু খানি কক্ষণ 
লড়েছি, তুমি হ'লে সাতশে। বাঙ্গালীর নিংশ্বীসেই উডে যেতে । 

ইন্্রনীল। আর আক্কালন কর্তে হবে না-যাও। এখনই পাজ্যময় 
ঘোষণ। করে দাঁও--ষে কেউ বাঙ্গালী দেখবে, বন্দী ক'রে রাজসন্ভাম 
শান! চাই। বাঙ্গালীকে ষে আশ্রয় দেবে, তার গৃহ ভগ্মীভূতত হবে 
আর শালিবাহনের ছিন্নমুণ্ডের মূল্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। যাও-_ 

গোর । এ আমি পার্বো না। 

ইন্জনীল। পারবে লা? 

গোরা । নারাজা। অতগুলে! দৈনিক নিয়ে যাদের ক্লাছে হেরেছি, 
তাদের এমন কাপুরুষের মত জঙ্ধ করা আমার ধাতে সইবে না॥ 

( €৭ ) 


বজবীর [ দ্বিতীয় অস্ক। 


যুদ্ধ ঘোষণা! কর; তারা এসে মুখোমুখী ধ্াডাক, আমিই আগে 
বাঘের মত লাফিয়ে পড়বো । 


ইন্্রনীল। গোরা ! 
গোরা । মাপ কর রাজা! এ আমি পারবো না, আমি ঘোষবাদক 
নই; আমি বরং পুরপ্রয়কে বল্ছি। [ প্রস্থান। 


ঈন্ত্রনীল। শাপিবাহন! শালিবাহন । না-ভোমার বীচা হবে 
না। তোমার একটা তুচ্কফ চিহ্ন৪ আমি পৃথিবীতে রাখবো না। 
ভোমার এক বিন্দু সংশ্রব যেখানে আছে, ইন্ত্রনীলের শাণিত অন্ত 
তাকেই ধ্বংস কর্বে। মেঘা। মেঘা! 


মেঘার প্রবেশ। 


মেঘা। মহারাজ ! 

ইন্্রনীল। আদেশ পালন করেছ ? 

মেঘ! । না মহারাজ। 

ইন্ত্রনীল। কেন? 

মেঘ । কি বল্বে! রাজা! লজ্জায় মাথ। নুয়ে পড়ছে। প্রকান্ত 
রাজপথে বন্দিনীকে নিয়ে গিয়ে তোমার 'আদেশ পালন কর্তে যাচ্ছিলাম, 
হঠাৎ শত শত লোকের মাঝখান থেকে একদল বিদেশী জাকে বাজের 
মত ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 

ইন্্রনীল। ছিনিয়ে নিয়ে গ্রেল? তোমার হাত থেকে? 

মেঘ! । আমার হাত থেকে--সহত্র দর্শকের চোখের উপর। 

ইন নীল। এ কি ভৌতিক ব্যাপার? আমায় শিল্তর মত ভোলাতে 
এসেছ ? নিশ্চয় তুমি নিজে ভাকে মুক্তি দিয়েছ-_-রাজ-জাদেশ অমান্ত। 
করেছ। 

(8৮) 


ছ্িতীর দৃশ্ত। ] বজবীর 


মেঘা। রাজ-আদেশ অমান্ত কর্বার পূর্বে ষেন আমার মৃত্যু 
হয়। বিশ্বাস কর রাজ! এতে আমার কোন হাত ছিল না। 

ইন্দ্রনীল। মিথ্যাকথা ! 

মেঘা। [ চক্ষুত্বগন জলিয়া উঠিল |] রাজা! মেঘ! মানুষ খুন করতে 
জানে--দীড়িয়ে মর্তে জানে, কিন্তু মিথ্যাকথা কইতে জানে না। 

ইন্্রনীল। কাব! এমন শক্তিমান যে, তোমার হাত থেকে তাঁকে 
ছিনিয়ে নিয়ে গেল? 

মেঘা। একদল বাঙ্গালী।, 

ইন্দ্রনীল। এখানেও বাঙ্গালী? শালিবাহনকে মুক্ত কর্লে বাঙ্গালী, 
কুবেণাকে ছিনিয়ে নিলে বাঙ্গালী; এরা ফি এতই শক্তিমান? কে 
এদের লঙ্কায় অবতরণ করতে দিলে? কোথা হ'তে এলো এর। ? ও: 
ছু” দুটো শত্রু হাতছাড়া হয়ে গেলা পিতার শোচনীয় মৃত্যুর গ্রাতিশোধ 
নেওয়া হলে। ন117€ মেঘা! দের অর্ণবপোঁত পুড়িয়ে দাশড। যেখানে 
বাঙ্গালী দেখবে, জীবিত হোক্‌-__মৃত হোক্‌, পাজসভায় নিয়ে আস্বে। 
আর কুবেণী শালিবাহনের সন্ধান কর; যেমন কয়ে হোক তাদের 
করায়ন্ত করা চাই, নইলে পিভাব তর্পণ হুবে না-তার "আত্মার 
সদগতি হবে ন|। 

[ প্রস্থান । 

মেঘ। মহান্াজ রুদ্রদমন! এই তোমার পুক্র? এত অকৃতজ্ঞ 
আর এমনি নিষ্ঠুর! যাক, তবু তুমি আমার রাজা--তোমার পথের 
কাটা আমি দাত দিয়ে তুলে নেবো। 

[ প্রস্থান ।, 


18৯ ) 


তৃতীয় দশ্য। 
কক্ষ । 
অগ্নিমিত্র ও পুরঞ্জয়ের প্রবেশ । 


পুরঞ্জয়। আনুন পিতা! এই মহারাজ রুদ্রদমনের কক্ষ । শালি- 
বাহনের আদেশে আজ ষোড়শ বর্ষ কেউ এর দ্বার খোলে নি। রাজার 
মৃতদেহ এই কক্ষে পচে গ'লে গেছে, কেউ তাঁর সৎকার করতে 
পায় নি! 
অগ্রিমিত্র। সব মাবছায়া--সব আবছায়া! এই কক্ষে ভার! আমায় 
বন্দী করেছিল--মামার চোখের উপর রাজাকে নৃশংস হত্যা করেছিল। 
খুঁজে দেখ, হম্াতলে এখনও রাজরক্ত সহস্র চক্ষু মিলে চেয়ে আছে । এই 
যে একখানা অস্থি প'ড়ে আছে নয়? পুরগয়! পুরঞ্জয়! আমার €চাখের 
জল ফুরিয়ে গেছে, দে তো--এই অস্থিখান! অশ্রুজলে ধুয়ে দে তে| | 
পুরঞ্জয়। ৩ঃ--কি বিষাক্ত বাষ্প। 
অগ্নিমিত্র। বাম্প নয় রে পাগল! এ অগরজলে ভর! দীর্ঘনিঃখাস 
ওই শোন্‌--এই শোন্‌! 
পুরঞ্জয়। পিতা! আপনি কি উদ্মান হলেন? 
অগ্নিমিত্র। উদ্মাদ হয়েছি! শুন্তে পাচ্ছিস্‌ন! এ নিঃশ্বাস-.এ 
ক্ুন্দন ? সে যায় নি, এইখানে আবদ্ধ হ'য়ে আছে--তার চোখ ফেটে 
রক্ত পড়ছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তৃপ্তি পাচ্ছো! না প্রিয়তম ? 
আমার কাছে অঞ্জলি পেতে দাড়িয়েছ 18 কি দেবো আমি? কি 
"আছে আমার ? শক্তিহীন বাহু--নিশ্রভ আখিতারা। 
পুরঞজয়। আর কেন পিতা। আনুন । 
( ৬* ) 


তৃতীয় দৃশ্ত | ] বঙ্গবীর? 


অগ্নিমিন্র। দেবাবা! এক ফৌোট! চোখের জল দে । ওরে, এমন, 
দুর্ভাগ। আর দেখেছিস? এত বড় একটা রাজা--তার মৃতদেহের 
সৎকার হ'লো না, অথচ তার শ্রী-পুত্র নর্ভতমান। ওঠ, শালিবাহন ! 
শালিবাহন ! 

পুরঞ্জয়। এ কি পিতা! মহাজ্ঞানী আপনি, আপনার চোখে জল £ 

অগ্সিমিত্র ॥ পুরঞ্জয়! আমি যেল্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রাজা রুদ্র- 
দমনের সাগতি হয় নি। আমি মহানারক, তুমি আমার পুঞ্র, আমর!, 
থাকৃতে তার সগতি হবে না? এস--আমরা তার তর্পণ করি । 

পুরপ্রয়। কি দিয়ে তার তর্পণ কর্বে। পিতা ? ্‌ 

মগ্নিমিত্র । রক্ত দিয়ে--শালিবাহনের রক্ত দিয়ে! ভ্রিধেণীর কি. 
করেছ পুরঞঁয়? 

পুরঞ্জয়। আমি তার বিবাহ দিয়েছি পিত! ! 

অশ্নিমিত্র । নিয়ে এস--নিয়ে এস। তাকে আমার চাই--রাজার 
প্রেতাত্মার তর্পণ করবো । বল, কোথায় ত্রিবেণী? 


ভ্রিবেণীর প্রবেশ । 


ত্রিবেণী। এ যে আমি এসেছি পিত!! 

অগ্নিমিততর। এা-পুরঞয়! এ নারী কে? 

পুরঞ্জয়। চিন্তে পার্ছেন না৷ পিতা? যাকে আপনি পথ থেকে 
কুড়িয়ে এনে আশৈশব লালন-পালন করেছিলেন, এ সেই ত্রিবেণী,, 
আমার ত্তগ্রী, আপনার. কন্তা ! 

অগ্নিমিত্র । আমার কন্তা ? ভূলে গেছি পুরঞয় ! তুমিও ভুলে যাঁও ! 
শেন ত্রিবেণী! তুমি অনেক দিন তোমার পিতৃ-পরিচয় জান্তে চেয়ে- 
ছিলে, আমি বলি নি; আজ আর না ঝলে পার্লাম নাঁ। 

( ৬১ ) 


বজবীর [ ছিতীয় অঙ্ক । 


তিবেণী। কে আমার পিতা? 

অগ্নিমিত্র। তোমার পিতা নরঘাতক শালিবাহুন। 

পুরগীয় ও ত্রিবেণী। শালিবাহুন ? 

অগ্রিমিত্র। সে তোমায় শৈশবে ত্যাগ করেছিল, আমি গোপনে 
তোমায় লালন-পালন করেছিলাম; তখন জান্ভাম না যে, সে এত 
বড় পিশাচ) জান্তাম ন1 ষে, আমার সবদ্ববন্ধিত মাধবীলতাকে 
একদিন স্বহস্তে ছিন্ন করতে হবে। 

পুরঞ্জয়। ত্রিবেণী ! জ্রিবেণী! তুমি পালাও; না হয় আমার সঙ্গে 
এস, আমি তোমায় নিয়ে পৃথিবীর এক নিভৃত কোণে আত্মগোপন 
করি। বিশ্ময়ে চেয়ে আছ কি বোন! বুঝতে পার্ছো না তোমার 
অবস্থা? তোমার পায়ের তল! পেকে পৃথিবী সারে যাচ্ছে । ++ 
বিধান্ভার এ কি নিষ্ঠুর পরিভাস--তুমি শালিবাহনের কন্তা ! 

ত্রিবেণী। ভূলে যাও পুরঞ্জর ! মে একটা ক্ষণিকের ছু:স্বগ্ন । যে 
পিতাকে পিতা বলে ডাকি নি, এতদিন যার স্নেহের স্বাদ পাই নি, 
ভার পরিচয়ে আমি পরিচিত হ'তে চাই না। আমার পিতা মহানায়ক 
অগ্নিমিত্র, আমার ভাই পুরঞ্জয়, আর আম।র স্বামী মহারাজ ইন্দ্রনীল । 

অগ্িমিত্র । কি বল্লে? তোমার স্বামী ইন্দ্রনীল? তুমি লঙ্কা 
মহারাণী ?%/ ও১--এ যে ব্যাধির দঙ্গে রক্গশাপ, অগ্নিদাহের সঙ্গে জল- 
প্লাবন । ত্রিবেণী ! নানিয়তি ভোর প্রতিকূল) আমি কি কর্বো! 
শালিবাহনের কন্ত। ঝ'লে হয় তে। তোকে মার্জনা করতে পার্তাম, 
কিন্তু তুই ইন্ত্রনীলের স্ত্রীঃ এ যে একটা অমার্জনীয় 'অপরাধ। 

পুরঞ্জয়। [ সাশ্চধ্যে ] অপরাধ? 

অগ্সিমিত্র। হাঁ । শোন প্ররজয়! শালিবাহন 'ওকে শৈশধে ত্যাগ 
করেছিল কেন, জান? ওর ললাটলিপি--ও পতিঘাতিনী হবে। 

( ৬২) 


তৃতীয় দুষ্ট । ] বন্য 


জ্রিবেণী। পতিঘাতিনী ৮ না-না-না, এ হ'তে পারে না-এ 
হ'তে পারে না। 
[ প্রস্থান । 
পুরঞ্য়। পিত1! ত্রিবেণী কখন৪ একট। পিপীলিকারও পক্ষচ্ছেদ 
করতে জানে না। দোহাই পিতা! সন্তান আমি, পায়ে ধরে ভিক্ষা 
চাচ্ছি, জ্যোতিষের এ অসার বাণী চিরকাল গোপন থাক্‌, আর ইন্দ্রনীল 
ষেন কখনও জান্তে না পারে বে, ত্রিবেণী শালিবাহনের কন্ত]। 


ইন্দ্রনীলের প্রবেশ । 


ইন্্রনীল। কই, কোথায় শালিবাহনের কন্ত! ? 
অগ্সিমিত্র । যদি পাও, কি করবে? 
ইন্দ্রনীল । হত্য। কর্‌বে | 
অগ্নিমিত্র। হত্যা কর্বে- কেন? 
ইন্ত্রনীল। শালিবাহন আমার পিতহন্ত, তার সংস্রবে যে যেখানে 
আছে, সকলকেই ধ্বংস কর্বো । 
অগ্নিমিত্র। শপথ কর যুবক । 
পুরঞ্য়। নানা শপথ ক'রো না, বজ্রপাত হবে। রাজা । তুমি 
যাও--যাও, এ মহাশ্মশানের বহ্িজালায় কেন এসেছ তুমি? 
ইন্্রনীল। দেখতে এসেছি, পিতার মৃতদেহের কোন চিহ্ন আছে 
কিনা? 
অগ্রিমিত্র । এই দেখ একখানা অস্থি--পোকায় কেটে জার্ণ ক'রে 
ফে ছ) চিন্তে পার্ছে' বুবক ? 
নীল। ও£--শালিবাহন--শালিবাহন। ন1) পুরঞয়। পালিয়ে 
চণ-্্পালিয়ে চল, নইলে উন্মাদ হয়ে যাবো। 
( ৬৩ 


হদধীর [দ্বিতীয় সহ । 


অমিমিত্র | দাড়াও রাজা! আমান হাত থেকে মহানায়কের গুরু 
ভার নামিয়ে নাও। 

ইঞ্জনীল। ন! প্রভূ! বৃদ্ধ হ'লেও আপনিই লঙ্কার যোগ্য মহা- 
পায়ক। 

অগ্নিমিত্র । রাজা! মহানায়কের ক্ষমতা কত জান? 

ইন্রনীল। জানি; ইচ্ছা করলে আপনি রাজাকেও নির্ববামন দিতে 
পারেন। 

অগ্নিমিত্র । যদি তার চেয়েও কঠিন দণ্ড তোমায় দিই, সইতে 
পারবে গ ভেবে দেখ রাজা! আমার হৃদয়ের সমস্ত ম্নেহ-মমত আমি 
কারাগ।রে নিশেষ করে এসেছি; আজ আমি ষমের মত নিষ্ঠুর । 
বল, আমার বিধান সইতে পাব্বে? 

ইন্্রনীল। পার্বো। 

অপ্রিমিজ্র। তবে শোন-- 

পুরপ্তয়। পিতা! পিতা! 

অগ্নিমিত্র । চুপ,। রাজা । আমার প্রথয় আদেশ -আজ রাব্রেই 
মহারাণী ভ্রিবেণীর শিরশ্ছেদ । 

ইন্নীল। মহারাণীর শিরশ্ছেদ ? 


গোর৷ ও মেঘার প্রবেশ । 


গোরা । ওই শোন্‌ দাদা! মহারাণীর শিরশ্ছেদ। আমি বলেছি, 
ন|, ও বামুন নয়-্রাক্ষম। পালিয়ে এস রাজা! পালিয়ে এস। 
ইন্জ্রনীল। এ কি পৈশাচিক আদেশ প্রভু? 
মেঘ! । এ কি বিদ্রপ না ছলনা? 
পুরগুয়। ধন! অপরাধে রাণীর শিরশ্ছেদ? যার পুণ্য চরণস্পর্শে 
(৬৪ ) 


তৃষতীর দষ্ত। ] ঈদহীর 


লঙ্কার রাঙগ্রাসাদ পবিত্র, যার শ্গেহ-করুণায় পণ্ড পক্ষী পর্যন্ত বশীভূত, 
সেই লারল্যের প্রতিমা অকালে বিসর্জন দিতে হবে? 

ইন্্রনীল। কেন প্রভূ, কেন? কোন্‌ অপরাধে অপরাধী সে 
আমার? সে ষে আমার রামের সীতা--সত্যবানের সাবিত্রী-- 
অঙ্ছুনের জুভদ্রা ) তার শিরচ্ছেদ ? 

অগ্রিমিত্র । কার জন্ড ছুঃখকি-প্রীদ্জছ] ? তমি জান না. 
তোমার পত্বী শালিবাহনের কষ্টী। 

ইন্ত্রনীল। শালিবাহনের কন্তা ভ্িবেশী? প্রদ্থু। এ যে বস্তরাঘাতের 
মত কঠোর । পিতৃহস্তা দলীপিবাহন, তার কন্ঠা আমার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী_আমার জীবনসঙ্গিবী-ৃগজীষায় দাসী, রোগে উজ; শোকে সাব্না, 
স্নেহে ভম্বী-স্বরূপিণী ! ওঃ-স্পুর্বঞয় ! সেই প্রিবেণী শাঁলিবাহনের কন্ত! ? 

পুরঞয়। তাই যদি হয়, তবু সে তোমার সহধন্সিণী) জীবনে 
কখনও অবিশ্বাসিনী হয় নি! রাজা! কর্দের জন্য মানুষ দাদী, জন্মের 
জন্য নয়। 

ইন্্রনীল। সত্য। [ অগ্রিষিত্রের প্রতি ] প্রভূ! দয়া কর। 

অগ্নিমিত্র । বলেছি তো দ্লাজা, আমি যমের মত নিষ্ঠুর । আমি 
প্রাণ দেবো, আদেশ প্রত্যাহার কর্বে!। না। 

মেঘা। তুমি মানুষ না রাক্ষস? রাজ! ইন্্ণীল দীন ভিক্ষুকের 
মত করযোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে, তবু তুমি টল্বে না? 
দোহাই--দোহাই ব্রাঙ্ষণ। এ নিঠুর আদেশ ক'রে! না। ইচ্ছা হয় 
তুমি সিন নাও, তবু মহারালীকে মাখাদের ভিক্ষা দাও । বিধাতার 
ভূল যে,ধ্খসে শালিবাহনের কন্তা | 

অগ্সিমিত্র । বিধাতাকে থে মুঠোর মধ্যে পাচ্ছি নাঃ তার তুল 
আমি সংশোধন ক'রে দিতাম। 
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বজবীয [দ্বিতীয় অন্ক। 


গোরা । এত পিপাসা ষদি তোমার রাক্ষম, আমাদের বসত নাও? 
এমন আরও দশ বিশটা এনে দিচ্ছি, আশা মিটিয়ে রক্ত খাও। 

ইঞ্জরনীল। প্রভূ। আপনি ভার বাল্যের চঞ্চল মৃত্বিই শুধু দেখেছেন, 
যৌবনের দেবী-মুত্তি বোধ হগ দেখেন নি, কোন ঘাতক সে দেছে 
অস্থাধাত কর্তে পার্বে না। 

অগ্নিমিত্র । কেট ন| পারে, আমি নিজে তাকে হত্যা করবো। 
শালিবাহনের রক্তে তোমার পিতার তর্গণ কর! চাই। তোমার পিতার 
স্ধ্গতি যদি তুমি না চাও, তবু তোমার মঙ্গলের জগ্ত আমি চাই তার 
মৃত্যু । শোন রাজা ! ভ্রিবেনীর ললাটলিপি, সে পতিঘাতিনী হবে। 

মেঘা। এই জ্যোতিষের বাণী? 
- গোরা । জ্যোতিষ যিথ্যা। 

ইন্দ্রনীল। সা প্রভূ! জ্যোতিষ লত্য হোক্‌, কিন্ত নিজের 
প্রাণের ভয়ে ধন্মপত্বীকে হত্যা করবো? 

পুরঞ্জয়। আর মে এমন পত্বী, সংসারে যার তুলনা নেই। 

ইন্ত্রনীল। ত্রিবেণী- আমার হিবেনী! 


সাশ্রনেত্রে ত্রিবেণীর পুনঃ প্রবেশ। 


ত্রিবেণী। মহারাজ । একি! মুখ ফিরিয়ে রইলে যে? 

গোরা । ওদিকে নয় মা! আমার কাছে এস; দেখি সে কেমন 
যন, যে তোনার গায়ে একটা কাটার আচড় দিতে পারে? 

ইন্রনীল। গুনেছ ত্রিবেণী, তৃমি শালিবাহনের কন্ঠ ? 

ভ্রিবেদী। তাই রাগ করেছ? কেন রাঙা? আমার জন্ম বাই 
হোক, আগি তোমার ধর্মপত্থী;) আমার জীবনে এই একমাত্র সত্য । 


বিশ্বাস কর---[ ইন্দ্রনীলের হস্তধারণ ] 
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দৃতীয় দৃস্ত | ] বজবীর 


ই্দীন। ভবে । 

৪৯ এ দেখেও কি তূমি আদেশ প্রত্যাহার কর্বে না ব্রাহ্মণ? 
অগ্নিমির। না) আবার বল্ছি, আমি যমের মত দিটুর । 
পুরজয় । তার চেয়েও রা 


রা | ওঃ টা না হ'তে _ 
রা রাজ] । 


শখ ল। না ] ভ্রিবেণী। আমি তোমায় নন্মি সাক্ষা কঃরে 
গ্রহণ করেছি, সে আমার প্রবঞ্চন। ); তোমায় ভালবেসেছি, সে আমার 
ভুর্ভাগ্য। শক্তির অহস্কারে তোমার শুভাশুভের দায় গ্রহণ করেছিলাম, 
সে আমার অন্ভিনয়। ত্রিবেণী! তোমার জন্মের 'অপরাধৈ-* 

অগ্নিমিত্র। তার উপর ললাটলিপির দোষে-_ 

ইন্দ্রনীল । দোহাই ব্রাহ্মণ! আঘাত করুবে তো সোজানুজি কর, 
শ্রুতার মুখে ছলনার মুখোস পরিও না। ত্রিবেণী। তুমি আমার শক্র- 
কন্া, এই অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড। 

ত্রিবেণী। প্রাণদণ্ড! আমার ! এই ই তোমার আদেশ? 

 গোরান-ন্নাব্ছা। এই বামুনের আদেশী- শোন রাজা! মামি 
“নায়ক ফায়ক মানি না! বিনা দোষে যে আমার মায়ের গায়ে কাটার 
স্াচড় দেবে, আমি তার গল৷ টিপে ধরবে! । 

মেঘ।। চুপ কর্‌ গোরা। এরাজার আদেশ । 

গোর! | মানি নারাক্তার আদেশ। রাজাকে? রাজা কি এমনি 
একট! বামুনের খেলার পুডুল তা যদি হয়, সিংহাসনের উপদ্ব 
ভাকে সাজিয়ে রাখবো! না) আমি ভেঙ্গে ফেল্বো এ খেলার পুতুল) 

অগ্নিষিত্র । যাও-্-যাও; বিরক্ত ক'ত না। 

গোর।। বাধুন! তুমি মানুষ না রাক্ষন? 
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বঙ্গবীর [ ছবিতীন্ন অন্ধ। 


পুরঞজয়। [ দৃঢ়স্বরে ] গোর! ! 

গোরা । আরে যাও) তোমার মত সেনাপতিকে গোরা ভয় 
করে না। 

দিবো? গোরা ! ষ! বাবা। আমার আদেশ । [গোরার অনিচ্ছায় 
প্রস্থান রাজা! মর্তে আমার ছুঃখ নেই) ছঃখ এই যে, তোমাকে 
আর দেখতে পাবো না। তবু তোমার দণ্ড মাথ! পেতে নিলাম, 
আশীর্ব্বাদ কর, পরজন্মে যেন তোমাকেই পাই। পিতা। পায়ের ধুলে' 
দাও। পুরপ্রয়! আসি তবে ভাই! 

পুরঞ্জয়। ত্রিবেণী! কেন তুমি কৃষকের ঘরে জন্মাও নি? কেন. 
তোমায় আমি ইন্দ্রনীলের হাতে ঈঁপে দিয়েছিলাম! যাও বোন। 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আর যেন তোমার জন্ম না হয়। 

ইন্রনীল। ঘাতক! 

ত্রিবেণী। ঘাতক নয় রাজা! একটা! প্রার্থনা আমার, ঘাডকের 
হস্তে যেন আমার প্রাণ না! বায়। মেঘা! মা ম'রে গেলে সন্তান ভাব 
মুখাি করে ) তুই আমার বড় ছেলে, তোর হাতে আমার মৃত্যু হোক্‌। 

মেঘ । মা। মা! এনিটুর আদেশ আমায় করো না মা! 
তোমার পায়ে ধরে মিনতি কর্ছি। 

ভ্রিবেণী। মেঘা। লঙ্ষীর রাণী একট! ঘাতকের হাতে প্রাণ দেবে ? 
চল্‌ বাবা-_চল্‌! 

[ মেঘ! আগে আগে চলিল, ত্রিষেণী ইন্ত্রনীলের দিকে চাছিতে 
চাহিভে প্রস্থান করিলেন। ইন্ত্রনীলের ধৈধ্যচ্যুতি হইল) 
তিনি ভ্রিবেণীর দিকে অগ্রসয় হইতেছিলেন, অগ্নি 
মিত্র বজ্ঞমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিলেন। ] 
পুরপ্রয়। ইন্ত্রপীল | আমি তোমায় অভিসম্পাত কর্ছি--. 
(৬৮ ) 


চতু সৃষ্ট | ] ব্ধীর 


অগ্নিমিত্র। [অন্ত হন্তে পুরঞ্য়ের হাত ধরিয়া] জোরে নাড়া দিয় ] 
শা রাজনীতি ) আজ এই নীভিরই প্রয়োজন | 
[ লকলের প্রস্থান । 


চতুর্থ দৃষ্ঠ। 
অশোকবনের সন্নিহিত পথ । 


ফাড়িদারগণের প্রবেশ । 


১ম ফাঁড়িদার । তাই তো! বাবা! সাতশো। বাঙ্গালীর একটাও 
পেলুম না। কোথায় গাশ্ডাক দিলে সব? এট! তো অশোৌকবন। 
ত্রেতাযুগে রাবণ রাজা সীতাকে এখানে বন্দী ক'রে রেখেছিল, সে 
এখানে পেত্বী হ'য়ে আছে। এখানে ঢুকবে বাঙ্গালী? সে ভ্েতে! 
বাঙ্গালীর কর্ম নয়। 

হয় ফাড়িদার। এই ভেতে। বাঙ্জ।লীরাই তে। শালি বাহনকে বাঁচালে। 

১ম ফীড়িদার । দৈবাৎ। 

য় ফাড়িদার। চাই কি লঙ্কার সিংহামনটাও তো কেড়ে নিতে 

পারে? 

১ম ফাড়িদার । পারে, দৈবাৎ। 

২য় কাড়িদার । আর ভোর পিঠে এই যে ঘুসি মার্লুম, এট! কি? 

১ম ফাড়িদার |, ন! বাধ" মেট! দৈবাৎ নয় । ওই রে, ওই বুঝি! 
'ায় গাঁঢাক। দিই 

[ সকলের প্রস্থান ! 
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হলৰীর [ ছিতীক় অঙ্ক । 
ভারতী ও শুঙ্থলিত অজয়ের প্রবেশ 


অজয়। কেন আমায় এখানে নিয়ে এলে ভারতী? 

ভারতী। অজয়! আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি, তুমি বাংলায় 
ফিরে যাও । 

অজয়। নাভারতী! আমার মুক্তির কল্পনা করো না। আমার 
অন্তরে একটা দেবতা ছিল, তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। একটা 
রাক্ষম সেখানে বাস বেঁধেছে, সে প্রতি মুহূর্তে তোমার দিকে লোলুপ 
দুটিতে চাইছে । ভারতী! তুমিকি সুন্দর! কি সুনার! 

ভারতী । অজগ্নসিংহ ! এখনও তোমার মনে পাপ? 

অজয়। ভাই তো মুক্তি চাই না ভারতী! আমার বন্দিত্ব দিয়ে 
আমার হাত থেকে আমি তোমায় রক্ষা কর্বে! | 


ফাড়িদারগণের পুনঃ প্রবেশ। 


ফাড়িদারগণ। হা র্যা--র্যা-র্যা ! 

অজয়। কে তোমরা? 

১ম ফীাড়িদান। ফাঁড়িদার। তোঁমর! ? 

অজয়। আমর! বাঙ্গালী । 

১ম ফাড়িদার | হাঃহাঃহাঃ! ওরে, শিকার মিলেছে। ধর্‌-. 
আমি মেয়েটাকে নিয়ে যাই, তুই এটাকে নিয়ে আয়। এস চাদ! 
[ ধরিতে অগ্রসর ] 

ভারতী । সাবধান! এগিয়ো না। কে তোমরা দস্যু? কার 
আদেশে নির্দোঘের উপর অত্যাচার করতে এসেছ? তোমর। মানুষ 
না পণ? 

(৭৯ ) 


চতুর্থ দৃ্ঠ । ] ববীর 


২ম ফাড়িদার । দেখ, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। রাজার হুকুম, 
বাঙ্গালী দেখলেই বন্দী ক'রে নিয়ে যাযো। 

অজয় । নারী হ'লেও? লঙ্কাবাসিগণ ! এই অশোফবনে এখনও 
সীতার দীর্ঘনঃশাস মিলিয়ে যায় নি, সরে যাও। তোমরা কি জান 
না, আর একজন নারীর নির্যাতন ক'রে *রাবণ রাঞ। সবংশে ধ্বংস 
হয়েছিল? 

১ম ফাডিদার। দৈবাৎ। এস বধু--এস! 

ভারতী । কোথায় যাবে! ? লঙ্কীর রাজপ্রাসাদে? তোমাদের লঙ্কার 
সিংহাসনে আবার কি এরট। দশানন বসেছে? আমার জন্ত কি আর 
একটা অশোকবন তৈরী হয়েছে? কিন্ত তোমাদের সঙ্গে তো যাবে৷ 
না) আমাকে যদি নিয়ে যেতে হয়, তোমাদের রাজাকে, তেমনি ক'রে 
ভিক্ষুকের মত আমার পদতলে অঞ্জলি পেতে দীড়াতে হবে। 

১ম ফাড়িদার। বটে? [ভারতীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে 
লাগিল ।] 

ভারতী । ছাড়_ছাড়, দহ ! মাথায় বজ্লাঘান্ত হবে, ভূমিকম্পে 
লঙ্কা ধলে যাবে । অজয়! ঘুবরাজকে ডাক--পাতশে! বাঙ্কালীকে 
জাগিয়ে তোল, আবার লঙ্কান রক্তের নদী বয়ে যাক্‌। 

১ম ফাড়িদার। যেতে পারে, দৈবাৎ। 

[ ভারভীকে লইয়া! গ্রস্থান। 

অজয়। ভারতী! ভারতী! ওঃ_ একবার যদি মুক্তি পেতাম; 
তা হ'লে এই সব শ্গাল কুকুর-_ 

২য় ফাড়িদার। [ অজয়কে মুষ্্যাথাত করিয়া ] আরে চল্‌! 

অজয়। ও, এও সইতে হ'লে।? বেশ; - দির অগেক্ষা কর্‌, 
এ নির্যাতন আহি নু সষেত ফিরিয়ে দেবো । চল্‌-দেখে আসি, 
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কেমন তোদের রাজা! ব্াবণটার ছিল দশটা মাথা, দেখি তোদের 
রাজার কণ্টা মাথা। 


[ ফাড়িদার সহ প্রস্থান 
গীতকণে পাহাড়িয়া রমগীগণের প্রবেশ। 


পাহাড়িয। রমণীগণ ।--- 
গীভ্ড | 

দরিয়ায় আর যাষে! না, ভর্যে। ঘড়া ঝরণ।-জলে । 
দরিয়ায় তোড় যে বড়, ভয়ে প্রাথ জড়-সড়, 
ভূুষ দিলে বদন টানে, চুমো খায় কথার ছলে 

ঝরপার কলহাসি, বড় সই ভালবাসি, 

নাচনের তালে তালে প্রাণে মোর বাজান বাণী; 
লুফোচুরি ছল্ছলাতে, জল ঢালে আগুনতাতে, 
কেড়ে নেয় পরাণ সহ তম মোর একটি পলে॥ 


শীলিবাহনের প্রবেশ । 


শালিবাহন। কে গা তোমরা? তোমরা আমার কুবেণীকে দেখেছ? 

১ম রমণী । কে কুবেণী? 

শর্লবাহন। আমার মের়ে-আমার আদরের বাসস্তীলত।--পৃধিবীর 
বিশ্ময়_ বিধাতার অপূর্ধব হত, টানাটানা জর--খকনগঞ্জজ আখি-- 
কুন্দ কুগমের মত দস্তপাঁতি--তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ। নানা, ভূল 
বলেছি। ইন্দ্রনীল লে মুখখানা বিরুভ ক'রে দিয়েছে, তাকে অনাথার 
মত রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছে। পথে পথে সে আমার দগ্ধ বিষ্কৃত 
মুখ নিয়ে “বাবা-_বাক্বা' বালে ফিবুছে ; দেখেছ ভাকে 1? কেউ দেখেছ? 

১মরমণী। এটাকে রে? 
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শালিবাঁহন । চেন না? আমি শালিবাহন। 
১ম বমণী। শালী ব'লে গাল দিলি মিন্সে? মারবো! কলসীর বাড়ি, 
জানিস্‌? 
'শিঃহাড়িয়া রমগীগণের শ্রান্থান 
শালিবাহছন। মনে নাই--শালিবাহনের নামট।ও আজ. কারও ঘরে” 
নাই। এরা সব সন্ধ্যা-সকাল আমার একটু অনুগ্রহের জন্ত প্রাসাদ- 
ভোরণে ভিড় ক'রে ধড়াতে।--.এক মুঠো উচ্ছিষ্ট পেলে শত মুখে জয়- 
ধবন করতো, ছুদিনে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ! সবাই ভূলে গেছে আমায়, 
অথচ এ দেশটাকে আমি কি ভালই না বেসে ছিলাম! কুবেণী! কুবেণী ! 


কুবেণীর প্রবেশ। 


কুবেণী। কে ডাকছে আমার? একি! বাবা? 

শালিবাহন। কুবেণী। ম1| মা! আছিস্‌ তুই? [কুবেণীকে বক্ষে 
চাপিয়! ধরিল ] আঃ, ভগবান্‌! তখু তোমায় দয়াময় বল্‌্তে হবে। এই 
তে! আমার সেই লাবগ্যমরী প্রতিমা-- তেমনি শুভ্র--অকলঙ্ক। আত- 
তারীর দণ্ড ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে গেছে--খাঘের থাবা ভেঙ্গে গেছে। 

কুবেণী। বাবা। আবার যে তোমায় দেখতে পাবোঃ স্বপ্নেও ভাবি 
নি। তুমি কেমন ক'রে রক্ষা পেলে বাবা? 

'শালিবাহন। এক খাঙ্গালীর অনুগ্রহে? 

কুবেণী। ?কৌথা থেকে শ্রলো খাঁঞালী ? কে 
সে শক্তিমান বাঙ্গারী, যার অনুগ্রহ ড়মিও অঞ্জলি পেতে নিতে পার ?, 

শালিবাহন। তা, নাম কুমার বিজয়সিংহ । 

কুষেণী। সেই বিজয়্িংহ, যার কাছে পরাজিত হ'য়ে ভূমি অসংখ্য 
সৈন্ত ডালি দিয়ে ফিরে এসেছিলে? বাব! এ জীবনের চেয়ে মৃত্যু 
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কি ভাল ছিল না? একটা তুচ্ছবাঙ্গালীর অন্ুগ্রহদত্ত জীধন নিয়ে 
মহামানী লঙ্কেশ্বরকে বেঁচে থাকৃতে হবে? এর চেয়ে ভোঘাঁর মৃত- 
দেহ দেখলাম না কেন? ইঞ্জ্নীলের রক্ত দিয়ে আমি তোমার স্মৃতির 
পৃক্ভ1 কর্তাম। মনে অহঙ্কার থাকৃতে।, আমার পিতা! প্রাণ দিয়েছেন, 
তধু মান দেন নি। 

শালিবাহন। শ্থির হও কন্তা! আর তোমাকে কে রক্ষা করেছে, 
জান? এ বাঙ্গালীরা । 

কুঝেণী। কেন? কে তাদের বলেছে আমায় রক্ষা করতে ? 

শালিবাহন । আমি। 

কুবেণী! বাবা! বাব! করেছ কি? কোথাকার কে বিজয়নিংহ, 
ভার কাছে আমার মাথাটা! হুইয়ে দিলে? কেন কেন? কি করৃতে| 
আমার ইন্দ্রনীল? এ অপমানের চেয়ে সে-দণ্ড ষে সহশ্রগুণে ভাল ছিল। 

শালিবাহন। অবুঝ হায়ে। না কন্তা! তুমি তাদের দেখ নি,তা 
হ'লে বুঝতে কি মহান্‌ ভারা । মহতের অনুগ্রহ অঞ্জলি পেতে নিতে 
কোন দোষ নেই মা! শৌধ্যে, বীর্যে, মহত্বে তারা এত বড় যে, 
বদি আজ এরা লঙ্কার সিংহাসনও অধিকার করে, আমি তাতে একটুও 
ছুঃখিত হবে৷ না। 

কুধষেণী বাব।। নাবীচা আমাদের হবে না। এ পরানুগৃহীত 
জীবনে আমাদের কাজ নেই। বীচ.তে যদি হয়, সবার মাথার উপরে 
পা তুলে দিয়ে দাড়াবে! ; তা যখন হবার নয়, চল-মৃত্যুই আমাদের 
একমাত্র গতি। 

শালিবাহন | মৃত্যু? সে তে হাতের মূঠোন মধ্যে । এখনও ইন্র- 
নীলের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি, এখনও সে সদর্পে নিংহাসনে 
বন্ছন আমাদের বিরুদ্ধে বিষ উীরগারণ কর্ছে | ছ্ুটো দিন অপেক্ষা 
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কর্‌) আর কিছু না পারি, অন্ততঃ লঙ্কার গ্রাসাদটা আমি সমভূৃমি 
ক'রে ফেল্বে।। 

কুবেণী। না বাবা! পার্বে না । লঙ্কার সবাই আজ কুকুরের মত 
ইন্রনীলের পদলেহন কর্ছে--তোমার বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছে! শোন 
নি বাবা, ইন্দ্রনীল ঘোষণা! করেছে, তোমার ছিন্নশিরের মুল) লক্ষ সুবর্ণ 
মুদ্রা? ভারই লোভে তোমার প্রজার! তোমায় অন্বেষণ কর্ছে। 

শালিবাহন। এত নীচ, এত কৃতত্ব এই দেশটা? কুবেণী ! আমি 
এই দেশটাকে পরের হাতে বিলিয়ে দেবো ) তার। রোজ হ'বেল! এদের 
পিঠে চাবুক মার্বে- গানের চামড়! খুলে নিয়ে রণতরী তৈরী কর্বে, 
সেই এদের উপযুক্ত শান্তি। 


বিজয়সিংহের প্রবেশ । 


বিজয় । মহারাজ শালিবাহছন! আপনার কন্তা মুক্ত । 

শালিবাহন। বাঙ্গালী! তোমায় অসংখ্য ধন্তবার্দ! তোমাদের 
অনুগ্রহে আমি আমার কন্তাকে ফিরে পেয়েছি, কিন্ত 

বিজয়। কি মহারাজ? 

শালিবাহন । এই অপমানাহত পরানুগৃহীত জীখন নিয়ে আর আমরা 
বেঁটে থাকৃতে চাই না বাঙ্গালী ! এই লহ্বারাজা একদিন আমার [ছল ; 
আজ আমারই রাজ্যের এক নিভৃত অরণ্যে নিজেকে আঙক্মগোপন করেছি । 
এত বড় একট। আন্তায়, তার প্রতিকারের কোন উপায় নাই। এই কি 
জীবন? এমন ঘ্বণিত জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। 

বিজয় । মৃত্যু? মহারাজ! মৃত্যুর চেয়ে কঠিন কিছু দেই, আবার 
এমন সহজও কিছু নেই। যম তো হাতের মুঠোর মধ্যে ; নিমন্ত্রণ পেলে 
যে ফোন মুহূর্তে এমে আলিঙ্গন কর্বে। একফ্রোটা বিষ, একটা অস্ত 
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ঘাতের অপেক্ষা, তার জন্ত অনন্ত ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। হিপ সম্মুখে 
দেখে মৃত্যু দিয়ে যে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। সে তো! কাপুরুষ । ক্ষণে 
মৃত্যু গৌরবের, কিন্ত অকারণে মৃত্যু কাপুরুষতার নামান্তর । এমন 
গৌরবের জীবন, এমন সজল! সুফল! ধরণী, একে অকারণে ত্যাগ করতে 
সান্ধ্য পারে ? 

শালিরাহন । এত হুঃখও কি মানুঘ সইতে পারে? 

বিজন্ব । পারে, যারা বীর । শত হুঃখের উপর পা তুলে দিয়ে বেচে 
থাকাই মনুষ্যত্ব । আপনি রাজা শালিবাহুন, এমন অখ্যাত মৃত্যু আপনার 
“হ'তে পারে না। এ লক্বল্প ত্যাগ করুন মহারাজ! এই স্থন্দর পৃথিবী 
আলো-বাতাসে ভরা । মরি-মরি ! একটা জীবনে এর কতটুকু ভোগ 
কর] যায়! না মহারাজ! আপনাকে আমি মর্তে দেবে! না! । 

শালিবাহন। না কুমার, তুমি বুঝ.তে "পার্ছো৷ না) এই 'অপমান, 
এই লাঞ্চন।, এর * প্রতিকারের কোন উপাঁয় নেই। 

বিজয় । কেন নেই? মহারাজ! আপনি আমার শক্তির পরিচয় 
পেয়েছেন; বদি আপনি চান, লঞ্চার সিংহাসনে আবার আমি আপনাকে 
বসাতে পারি। 

শালিবাহন। পার? পার? আমাকে নয়, আমার মেয়েকে একটী- 
বার সিংহামনে বসাতে পার? আমি দেখতে চাই কুবেণীর হাতে 
ইন্জরনীলের বিচার । 

বিজয় । ভাই হবে মহারাজ! আপনার কম্তাকে আমি সিংহাসনে 
ঘসাবো। | 

শালিবাহন। কিন্তু তুমি পর, তুমি কেন খামাদের জন্য নিজের 
জীবন বিপর করবে? 

বিজ্লয়। আমি চিরদিনই পরের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিই 
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চতুর্থ দৃশ্থ | ] ব্জবীর 
মহ!রাজ! আমার জীবনের এক কণাও আমি গিজের জন্স রাখি নি )- 
পরের জন্ত নিজেকে বিপর করাই আমার আনদ। আপনার বল্তে 
আমার আর কেউ নাই। পিতা আমায় ত্যাগ করেছেন, তাই 
এই বিশ্বের যেখানে যত বিপন্ন, অনাথ, আতুর, নিরাশ্রয় আছে, তারাই 
আমার আপনার জন। আপনি আজ নিরাশ্রয়--অসহায় ; মনে করুন।, 
আমি আপনার পুত্র। 

শালিবাহন। [ বিজয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া | তুমি রাজা হও-- 
রাজরাজেশ্বর হও। আমি ভবিষ্যাণী করছি, তোমার নাম জগতে অমর 
হবে; তোমায় জাতির ইতিহাসে তোমার পরিচয় অনস্তকাল জলস্ত 
অক্ষরে লেখা থাকৃবে। দেখ, বেটি--দেখ, এই বাক্ষালী--এরই নাম 
বিজয়সিংহ | 

[ প্রস্থান । 

কুবেণী। বিজয়সিংহ। তুমি বিজয়সিংহ ? 

বিজয়। হা। 

কুবেণী। বাঙ্গালী? 

বিজয়। ই! রাজকুমারী ! 

কৃবেণী। কেন এসেছ তুমি লঙ্কায়? 

বিজয়। নিমন্ত্রণ পেয়ে । 

কুবেণী। নিমন্ত্রিত অতিথির এই কি লক্ষণ? 

বিজয় । তার অর্থ? 

কুবেণী। অর্থ? কেন তুমি আমার মহামানী পিতাকে মৃত্যুর হাত 
থেকে রচ্ষ। ক'রে অপমানিত করেছ ? কেন তুমি আমাকে রক্ষা কর্তে 
তোমার গধ্বিত বাহু প্রসীরিত করেছ? কে তোমাকে এ অধিকার 
দিয়েছে? 

(৭৭ 0) 


বজবীর [দিতীর অঙ্ক । 


বিজয় । আমার বিবেক । আমরা বাঙ্গালী, আমাদের পিতারা 
আমাদের বাহুতে বজের কাঠিগ্ত মিশিয়ে দেয় | মায়ের! প্রাণের মধ্যে 
কুঙ্থমের কোমলত। মাথিয়ে দেয়। পরের জন্ত আমাদের প্রাণ কাছে, 
পরের বিপদে আমাদের বানু নিস্তেজ হ'য়ে থাকৃতে জানে না। 

কুবেণী। শুধু এই জন্ত? ন|-তা নয়। তুমি চাও আমাদের 
সহায়তায় ল্কার সিংহালন অধিকার ক'রে নিজেই তাতে চেপে বস্তে। 

বিজয় । আমি তো বলেছি, তোমাকে সিংহাসনে বলাবো । 

কুবেণী। সে তোমার ছলন!। 

বিজয়। অনাধ্য-নারী ! ছলনার সৃষ্টি তোমাদের জন্য, আমাদের 
জন্য নয়। বিজয়সিংহ জয় করতে জানে, ভোগ কর্তে জানে না। আমি 
বা বলেছি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো । পৃথিবীর সিংহাসনের বিনি- 
ষয়ে বিজয়সিংহের মুখের কথা নড়ে না। তুমি কৃতত্বর তাই আমার 
এই নিবন্বার্থ উপকারের মধ্যে স্বার্থের গন্ধ পাচ্ছ কিন্তু তোমার নিন্দা- 
কুৎসায় আমার কিছু যায় আসে না। আমি সিংহাসনটা! তোমাকে 
'জয় করে দেবো) ইচ্ছ! হয় তুমি নিও, না হয় ছু'ড়ে ফেলে দিও । 

কুবেণী। তার আগেই যদি আমি মরি ? 

বিজয়। মর্বে? কেন? 

কুবেণী। তোমার অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকার চেকে মরাই ভাল। 

বিজয় । কেন? আমি বাঙ্গালী বলে? নারী! বাঙ্জালী কি এতই 
হেয়? তারা তোমাদেরই মত সদর্পে পৃথিবীর উপর বিচরণ করে, 
তোম।দেরই মত সুখে হাসে, ছুঃখে কীদে) জ্ঞান-বুদ্ধিতে ভারা তোমাদের 
চেয়ে বহুগুণে শ্রেঠ । তবু আমার অনুগ্রহে এত লঞ্জ! ? 

কুবেণী। হা, তুমি যাও) আমি মর্ৰো। 

বিজয়। নারী! আমি ষে প্রাণ রক্ষা করেছি, তাকে ডালি দেওয়ার 
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চছুর্থ দৃ্ট।] বীর 


অধিকার তোমার নেই। আমার অনুচরেরা তোমায় উপর খরদৃষ্টি 
রাখবে। এই বনের বাইরে তুমি আমার বিনান্গমতিতে এক পাও 
যেতে পার্‌বে না--এই আমার আদেশ । 

কুবেণী। আদেশ? বাঙ্গালীর আদেশ আমি মানি না। [ম্বগত ] 
কিন্ত কি সুন্দর! একটা বাঙ্গালীর দেছে এত রূপ! এ যে আঁধার 
বূপকেও মান ক'রে দেয়। ভগবান! ভগবান! এমন সুন্দর যুবককে 
কেন তৃমি বাঙ্গালী ক'রে সৃষ্টি করেছ? একিহ'লেো!? আমার প্রাণের 
মধ্যে এমন ঝড় বইছে কেন? বিজয়সিংহ-_-নামটাও বড় সুন্দর! 
কিন্তু বাঙ্গালী ; নানা, আমি ওকে সর্বাস্তঃকরণে দ্বণ। করি! 


গীতকণ্টে মলয়কুমারীগণের প্রবেশ । 
মলয়কুমারীগণ | 


গ্লীভ। 
আর নাচতে নেমে ঘোমটা কেন, মনকে এ যে আশথিঠারা। । 
মুখে তোমার বাক্গ হাসি, নামছে চোখে অশ্রধারা ॥ 
আগল ভেঙ্গে পাগল হাতী মত নেশায় ছুটুলো, 
ঘূর্দিবাু সময় পেয়ে সাথে এসে জুটুলো, 
মধুবনের কুপ্ত থেকে, গোপন নুরে থেকে থেকে, 
পাগল হাতীর পিছে পিছে মদন রতি দিচ্ছে তাড়া ॥ 
[ প্রশ্থান। 
কুবেণী। [ হ্বগত ] একি দাহ! একি জালা! ভগবান! ভগবান্‌ ! 
এ কি করলে? আমার গর্ধের প্রাসাদ ধুলিসাৎ ক'রো৷ না। বিজয় 
নিংহ! কেন তুমি বাঙ্গালী হ'লে? তাই তো, কিকরি? এত রূপ, 
এ ফি পায়ে ঠেলা যায়? নাঃ তোমাকে আমি অন্গ্রহ কর্বো-- 
তোমাকে আমার পদগ্তলে স্থান দেবো৷। | প্রকান্তে ] বিজয়লিংত | 
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ব্জবীয 1 খিতীর এষ? 


ধিজয়। কি রাজকুমারী ? 
কষেণী। না--কিছু না) আমি যাই। 
[ প্রস্থান! 


লম্বকর্ণের প্রবেশ । 


লম্বকর্ণ। তুমি বিজয়ধিংহ 1? আঃ--বাচলাম। এই নাও বাবা 
লঙ্কার রাজা তোমার জন্য এই ছুটো জিনিষ পাঠিয়ে দিয়েছেন ) এর 
ষেকোন একটা তুমি বেছে নাও। [বিজয়ের সন্ুতখে তরবারি ও 
শৃঙ্খল নিক্ষেপ করিল। ] ও£--যা ঘুম পাচ্ছে, একটু বিশ্রাম করি । 
[ বসিয়া হাই তুলিতে লাগিল। ] 

বিজয়। ভরব(রি আর শুঙ্খল ! 


বন্দী অজয়সিংহের প্রবেশ । 


আজয়। যুবরাজ! যুবরাজ ! 

বিজয়। কি 'অজয়সিংহ ? 

অজয়। যুবরাজ! অপরাধের ক্ষম! আমি চাই না। শুধু একটি 
দিনের জন্ত আমার বন্ধন খুলে দাও, আর একখানা তরবারি তিক্ষা 
দাও! রাজপুরুষের। ভারতীকে ধরে নিয়ে গেছে। 

বিজয় । ভারতীকে ধারে নিয়ে গেছে? বাংলার নারী লঙ্কার কারা 
গারে বনদিনী ? 

অজয় । আগাঁকেও ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি তোমায় সংবাদ দিতে 
পালিগে এনেছি । 

লম্বকর্ণ। [ এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া হাই তুলিতেছিল, এইবার প্ুইয়! 
পাড়িল। ] 
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চতুর্থ দৃষ্ঠ । ] ব্জহীয 

বিজয়। মুক্ত তুমি অজয়নিংহ | ভার্ভীকে উদ্ধার ক'রে পাপের 
গ্রারশ্চিত্ত কর্ব--বাংলা! দেশকে ছুরপনেয় কলছের হাত থেকে রক্ষা 
কর। যাগস্-তীরবেগে ছোট, পথে বদি সাক্ষাৎ পাও, রাজপুরুধদের 
হত্যা কঃরে তাকে নিয়ে আসবে । যদি না পাও, কাজসভায় গিছে 
বুক ফুলিয়ে বল্বে- রাজা ! আর একজন ভারতন্দানীর অপমান ক'রে 
প্রধল গ্রুতাপ লঙ্কেখর একদিন সবংশে ধ্বংস হয়েছিল, লেকধ পয়ণ 
ক'রে ভারতীকে মুক্তি দাও; নইলে বাংলার ছুরস্ত ছেলে তোমায় 
সিংহাপন শ্রদ্দ সাগরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। 

অজয়। একখান! তরবাপ্সি--. 

লম্বকর্ণ। [ নাক ভাফাইবা ঘুমাইতে লাগিল। ] 

বিজয় । হা, এই যে-_রাজ! আর্মীর জন্ত তরবারি আর শৃর্খল 
পাঠিয়েছে; আমি এই তরবারিই গ্রহণ কর্লাম। [তরবারি লইয়া 
অজয়কে দিলেন ] আর এই শৃঙ্থল--অজগ়সিংহ ! এই শৃঙ্খল লক্বেশ্বরকে 
ফিরিয়ে দিয়ে বল্বে--বিজয়সিংহ মৃত্যু চেনে, শৃঙ্খল চেনে লা। 

অজয়। যুবরাজের জয় হোক্‌! 

[ শ্রস্থান। 

বিজয় । ভেবেছিলাম পালিয়ে যাবো---পরের স্বার্থের ছম্থে নিজ্জেকে 
জড়িয়ে ফেল্বো নাঁ। না, ভা আর ছ'লো না। এরা জামার পথে 
কাটা ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার যুদ্ধ্-আবার যুদ্ধ ! 


শীলতগ্রের প্রবেশ। 


শীলভদ্র | যুধরাজ। রাক্গপুরুষের৷ আমাদের জাহাজ ডুবিষে দিথেছে। 

বিজয় । ভারপয় ? 

ঈলভদ্র। রাজা আষাদের বন্দী করতে চীয়িদ্িকে চর পাঠিয়েছে। 
৬ (৮১) 


হঃরীর [ দিভীর় অগ্ক। 


বিজয় । উত্তম । শীঘচদ্র! তুমি না লুইনের আরশ চেদ্েছিলে? 
বেশ, আমি আদেশ দিলাম) যে যে দিকে পার, লু$ন কর। কিন্তু 
সাবধান -.বিন| রক্তপাতে। ইন্্রনীল 1 এইবার তোমায় আনায় মুখোমুখি 
পরিচয় হবে। [প্রস্থান 

শীলঙত্র । লুট--লুট--লুট 1 ওরে, কে কোথায় মাছিল্‌। ছুঃট আয়-- 
লঙ্কা! আজ চ'যে ফেল্বে।। 

জন্বকর্ণ। [ নাসিকাধবনি ] 

শীলভদ্র। কে নাক ডাকচ্ছে! বাবা? আরে, একটা দাড়ী শুয়ে 
রয়েছে । | দ্বাড়ীর অগ্রভাগ তুলিয়া ধরিল] 

লন্বকর্ণ। [ঘুম ভাঙ্গিয়া )হু--হা-হ--কে বাবা? 

শীলভদ্র। এা--মানুয? 

লম্বকর্ণ। তবে কি জানোয়ার? নচ্ছার বেটা! আমি রাঙপুরুষ, 
তাজালে!? 

শীলভদ্র । রাজপুরুষ ? আমি বলি রাজ মেয়েমান্ুয। তা প্রভুর 
এখানে আগমন কেন? 

লন্বকর্ণ। [ন্বগত ] বেট! ভড়কে গেছে। [প্রকাশ্টে] এখানে 
আগমন তোমাদের বিজয়সিংহের কান ধরে রাজসভায় নিয়ে যেতে। 

গীলভত্র । বটে! আচ্ছা, এস তবে--খপ, করিয়া! দাড়ী ধরিল। ] 

লন্বকর্প। উ-হ-হ'! [খত শ্শ্র ছাড়াইবার চেষ্টা ]ছাড়, ম! শুর়ার ! 
আমি তোকে -- 

শীলগত্র। এস না! দাড়ী আর চুল কামিয়ে একটু ঘোল চেলে দিই, 
বেশ বানাবে এখন, এল না-” 

[ লখ্খকর্ণের দাড়ী ধরিগ! টাদিতে টানিতে প্রস্থান । 


জিসান 


+৮খ-) 


পঞ্চম দন 
লম্বকর্ণের বাটীর় সন্ঘুখস্থ পথ | 
নাগরিকগণের প্রবেশ। 


১ম নাগরিক । ব্যাপারখানা কি বলতো! অমন কিপটে ঠাকুর, 
হঠাৎ এমন দান-ছত্তর খুলে দিলে! লোকটা গেল কোথ।! 

২য় নাগরিক। ওই যে বল্দুম, বিবাগী হয়ে চ'লে গেছে) বাবার 
সময় ছেলেকে বলেছে, সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে । 

১ম নাগরিক। বটে! ত| ছেপেটাকেও তো! ভাল বল্তে হবে। 

২য় নাগরিক। ভাল না ছাই! বলি বাপেরই ন! হল্ন মাথ। খারাপ 
হয়েছে, তুই বেট! ভোগের কডি উড়িয়ে দিলি কি ব'লে? থাক্‌, 
আমাদের পেলেই ছ'লে।। 

১ম নাগরিক ত| বই কি! কুড়িয়ে পাওয়ার যোল আনাই লাভ। 
চর্-্চল্‌, বিলম্বে বিপ? ঘটুতে পারে। 

সকলে। জয় লম্বকর্ণ ঠাকুরের জয়। 


লগ্বকর্ণের প্রবেশ। 


লমবকর্ণ। এত জয়ধ্বনি দিচ্ছে! কে বাবা? একি? আরে তোমরা 
এত সব|ডারে, তাবে কি নিবে যাচ্ছো? কার বাড়ী দানছত্র বারা? 
ছে, শুন্ছো৷!? বলি এ সব মাল-পত্র মানছে! কোথেকে? 
১ম নাগরিক । লক্বকর্ণের বাড়ী থেকে । 
লদ্বকর্ণ। আমার বারী থেকে? কেন, উতৎসবটা কি? 
( ৮৩) 


বজধীর | ছিভীয় অহ। 


১ম নাগরিক ৷ দান-ছত্বরস-দান-ছত্বর | যাও ন1। ধন-রদ্ব, হাতী- 
ঘোড়া, সোনা-দান।, গামছা-গাড়ু, যে যা চাইছে, তাফেই তাই দিচ্ছে। 
লম্বকর্ণ। ম'রেষাই আর কি! সে তোমাদের সাত পুরুষের কুটুম 
কি না, তাই তোমাদের ধন-্রদ্ব বিলিয়ে দিচ্ছে। ভ্তাকামি পেয়েছ? 
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! ডাকাত! জোচ্চোর বেটারা ! খুন কর্‌বো 
-একধার ইস্তক কচুকাটা করবো! এ-বামদীন। এ ভেট.কিলোচন 
এ ফীডিদার বাব! । 
১ম নাগরিক । তুমি লোকট। কে ছে? 
য় নাগরিক! পাগল--পাগল। 
লম্বকর্ণ। পাগল! ভেড়ের ভেঙে বলে কি? আমি লম্বকর্ণ। 
১ম নাগরিক ৷) কেন মার থাবে বাপধন। তোমার সাত পুকষে 
কেউ লম্বকর্ণ ছিল না। 
লম্বকর্ণ। আমি লম্বক্ণ নই? তবে আমি কে? 
১ম নাগরিক । তুমি ঘেচিরাম পাঁড়ে। 
লম্বকর্ণ। কি? দিন ছুপুরে আমার বাঙী ডাকাতি কর্ছিস, আর 
আগার নাম ঘেচিরাম পাড়ে? ওরে, আমি কি করবো রে! গলা 
ছুরি দেবো না বিষ খাবো? ওরে বাব, এ যে দলে দলে ধন-রদু 
নিয়ে বেরুচ্ছে! ও মীনাক্ষী! ওরে ব্যাটা ভেট.ফিলোচন! খুন কর্বো 
--সব খুন কর্বে।। রাখ, ব্যাটার! ! রাখ, বলছি! | সকলের বোঁচ.ক! 
লইয়! টানাটানি করিতে লাগিল। ] জোচ্ছোর--পা্জী--ডাকাত সব। 
সকলে। কি, জোচ্চোর আমর! 1 মাহ ব্যাটা জালিয়াংকে। 
[ লম্বকর্ণকে প্রহার করিয়া প্রস্থান । 
লম্বকর্ণ। গেছি বাবা! মায়ের চোটে বিভিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে 
ফেলেছি। গেল--গেল, সব গেল রে! 
(৮৪ ) 


পঞ্চ ম দৃষ্তা। ] বঙগবীর 
মাঁনাক্ষীর প্রবেশ 


মীনাক্ষী। ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, দেখে বাও গো! 
মিন্সে প।গল ছয়ে সর্বস্ব লুটয়ে দিলে । হাদর--ছায়, আমার উপাঞ্গ কি 
হবে গো? 

লগ্বকর্ণ। সবগেছেনাকি? ও গিরি! গিঙ্লি!- 

মীনাঙ্ষী। কে তোর গিগ্লি রে ড্যাক্র1? ঝে'টিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো 
জানিদ্‌। 

্বম্বকর্ণ। মাগীবলেকি! এ'যা--কিভূতুরে কাণ্ড এ সব! পিষে 
ছাতু ক'রে ফেল্বো। চৈভন! চৈতন! 


চৈতনের প্রবেশ। 


টচৈতন। কে বাব! চৈতনের নাম করছে৷? কেহেতৃমি? 

লম্বকর্ণ। এ'যা! পৃথিবীট! উল্টে গেল নাকি? ও বাবা চৈতন! 
তুমি কি আমায় চিন্তে পাচ্ছে! না? নিজের ছেলে হ'য়ে-- 

চৈতন। চোপরাও! বাবাগিরি কর্যার আর জায়গা পাও নি? 
সরে পড় সরে পড়! তই বেটী হা ক'রে কি দেখছিস? 

মীনাক্ষী। ওরে, আমি কার মাথ| খাবো রে? হতভাগা ছেঁড়া 
সর্ধন্থ বিলিয়ে দিলে গ! ! 

লন্বকর্ণ। এট 

চৈতন। আরে বেটী, আমি কি বিলিয়ে দিনুম? বাব! হঠাৎ 
বিবাসী য়ে চলে গেল! আমাকে র'লে গেল, ও পাপের কড়ি সব 
বিলিয়ে দে, নইলে আমার সাধানায় সিদ্ধি হবে না; তাই তে! দান 
ছত্তর খুলে দিলু ! 

(৮৫) 


বঙ্গবীর [ দ্বিতীর অস্ক। 


লম্বকর্ণ। এটা এতদুর গডিয়েছে ? হভভাগ! গুরার ! কে তোকে-- 

চৈতন। চোপরাও ! 

লম্বকর্ণ। ওগিন্লি! 

চৈতন। খবরদার বল্ছি। 

মীনাক্ষী। দিয়ে দে ঘা কতক, কোথাকার অধাত্রা! রাম--রাম। 
[এস্থানোগ্থতা ] 

চৈতন। ওমা--মা ! 

মীনাক্ষী। [ভেংচাইয়! ] ওমা--মা! হতভাগ|। রান্তার মাঝে 
দাড়িয়ে ম্যম্যা করছে, মার্বো মুড়ো ঝঁণটা-নচ্ছার কোথাকার 

[ প্রস্থান । 

চৈতন। হুঁ, এখনও বিষাত ভাঙ্গে নি, আচ্ছা! [লম্বকর্ণের 
প্রতি] ভুমি কে হে? 

লন্বকর্ণ। আমি তোমার বাবা হে! 

চৈতন। কি রকম? 

লম্বকর্ণ। বাবার আবার রকম কিরে ব্যাটা? বাবা--বাবা। 

চৈতভন। উদ্'--কৈ, তোমার গায়ে তো বাবাটে গন্ধ পাচ্ছি না। 

লম্বকর্ণ। বাবাটে গন্ধ আবার কি রে নচ্ছার ? 

চৈতন। আমার বাবার ইয়া লখ্ঘ! দাড়ী-_ 

লন্বকর্ণ। হায়--হছায় রে, সে ছুঃখের কথা কি আর বল্বো, বাঙ্গালী 
ব্যাটার!-_- 

চৈতন। চোপরাও ! বাবাগিরি করৃতে এসেছ ? 

লম্বকর্ণ। হ্যা বাব! চৈতন ! সত্যিই কি তুই চিন্তে পাচ্ছিদ্‌ না? 
আমি তোর বাব! লম্বকর্ণ। 

চৈতন। কখ.খনে! না, তুমি ঘে'চিরাম পীঁড়ে। 

€ ৮৬) 


পঞ্চম দৃহা |] বজধীর 


লম্বকর্ণ। মেরে পিঠ ফাটিয়ে দেবো শুয়ার ! আমি লছমন মিশিরের 
ছেলে ঘে'চিরাম পাড়ে? সববুঙ্গরূকি। আমায় ঠকিয়ে আমার সম্পত্তি 
ওড়াবে ব্যাট! ? তোকে আমি শূলে চড়াবো। [ প্রস্থান । 

চৈতন | বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইয়! ঘোড়া ডিম কর্বে। যাক্‌--ধন- 
দৌলত তো সব ফু'ঁকে' দিলুম, তবু বেটার বিষ-দীত ভাঙ্গলো না। আচ্ছা, 
এবার বাড়ীট! পুড়িয়ে ছাই করা যায় কি না দেখি । [ প্রশ্থানোস্থত ] 


ভারতীর প্রবেশ । 


ভারতী । তুমি লঙ্কাবাসী? 

চৈতন। এাা। [ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল।] 

ভারতী । একটু আশ্রয় দিতে পার * 

চৈতন। এা--[ অধিকতর যুখব্যাদান করিল। ] 

ভারতী । আমি বড় বিপরীা। 

চৈতন। 'এযা--[ অধিকতম মুখব্যাদান করিল । ] 

ভারতী। না--এখানেও আশা নেই। [প্রস্থানোগ্চন্ত ] 

চৈতন॥ [সম্মুখে গিয়। ] তুমি-আপনি--ইয়ে, মানে কি বলছে? 

ভারতী । না--কিছু না। 

চৈতন। বলনা,কি যেন ইয়ে বল্ছিলে? তুমি কোথা! থেকে 
আদ্ছে।? কি নাম তোমার? এদিকে ইয়ে কোথায় চলেছ ? 

ভারতী । ঝ'লে লাভ? একটা নারীকে আশ্রয় দিতে কেউ সাহস 
করুলে না৷ এই লঙ্কায়। তুমি বালক--তুমি আর কি কর্তে পার? 

চৈতন। তুমি ইয়ে আমাদের বাড়ী যাবে? চল না! 

ভারতী । কিন্তু আমি কে, জান? বাঙ্গীলী। আমাকে আশ্রয় দিলে 
রাজপুরুষেরা তোমাদের ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেবে? 

(৮৭ ) 


বহর [ দ্বিতীয় অঙ্ক। 


চৈ্তন। ভাই না কি? তরে তো ঠিক হয়েছে! এল না! 

ভারতী। তোমাদের রাজ! যদি কুদ্ধ হন? 

চৈষ্তন। ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন। 

ভারভী। সত্যি আশ্রয় পাবে! ? 

চৈতন। যতক্ষণ আশ্রয় আছে--পাবে; ভোর পর কি হবে, 
জানি না। 

ভারত্তী। কিন্তু তুমি কেন একটা বাঙ্গালী নারীর জন্ত বিপদকে 
ভেকে আন্বে বালক? 

চৈতন। কিজান--তোঁনাকে দেখে ইয়ে আমার বড় ভাল লাগছে। 

ভারতী । বেশ--চল। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 


লম্বকর্ণের প্রবেশ । 


লম্বকর্ণ। ওরে আমার কি হ'লে। রে! [ক্রন্দন ] আমার রক্ত 
জল কর! কড়ি, ঘড়! ঘড়া মোহর, সিঙ্গুকভত্তি টাক, তার উপর দাড়ী-_ 
হায়! হায়! সব গেছে--আমার সব গ্নেছে! 


ফাড়িদারের প্রবেশ। 


ফাড়িছার| এ ঠাকুর! তোমার বাড়ীতে একট! বাঙ্গালী মেয়ে 
ঢুকেছে? 

লম্বকর্প। কখখনো না। 

ফাড়িগার। আলবং ঢুকেছে। বার কর-বার কর জল্দি! 

লন্বকর্প। আমি কে বল দেখি? 

ফাড়িগার। ভুমি লদ্ঘকর্ণ ঠাকুর! 


(৮৮ ) 


বষঠ নৃষ্ত ॥ ] বহর 


লম্ঘকর্ণ। কভি নেহি, আমার নাম ঘেছ্িরাম পাঁড়ে। 

ফাডিদার। মিথ্যা কথ!। 

লম্বকর্ণ। ত। হ'লে আমি কোন্‌ দিকে বাই বাবা! এপগ্লেও 
নির্বংশের ব্যাটা, পেছুলেও নির্ববংশের ব্যাটা । 

ফীড়িমার। কি ঠাকুর! কি বলছো? মেয়েটাকে বের কর্বে, 
না ভোমাঘ বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে যাবো? 

দম্বকণু। বাঁধ? যা বল্তে হয় রাজাকেই বল্‌্বো-দেঁখি কোথাকার 
জল কোথায় মরে। 

[ লম্বকর্ণকে লইয়৷ ফ'াড়িদারের গ্রস্থান। 


্ পার নি 


বষ্ঠ দুশ্য। 
ত্রিবেণীর কক্ষ। 
তিবেণীর প্রবেশ । 


ভ্িবেশী। এই তো জীবনের শেষ! আর তে। কিছুই দেখতে 
পাবে না। ভগবান! শিখের মত স্বামী দিয়েছিলে, অনুষ্টে সইলো 
না। এমন দুর্ভাগ্য কার? কার অভিশাপে আমার সাজানে। ঘরে 


"্মাগুন ধরিয়ে দিলে ঈখর ? 
মেঘার প্রবেশ । 


মেঘ। ) ধ।! 
(৮৯ ) 


বঙ্গবীর [ দ্বিতীয় অঙ্ক । 


ক্রিবেণী। উঃ--কি হূর্ষেযোগ | বাইয়ে ঝটিকার একি তাণ্ডব নৃত্য! 
পৃথিবী টল্ছে! আজ কি তৃষ্টির মহাগ্রলয়? 

মেঘা। তা যদি হ'তো--একটা মহাগুলয় যদি লঙ্কারাজাটাকে 
ছারখার করে দিতো--[ ক্রন্দন ] 

ব্রিবেণী। কি রে মেঘা, কীদ্ছিস? কেন বাবা? আসা যাওয়াই ষে 
ংসারের রীতি । , পুরাতনের সিংহাসনে নূতন এসে চেপে বসেছে। 
বার্ধকোর জীরণ-অস্থি জালিষে যৌবন হোম কর্ছে। আমি বিধাতার 
, একটা অভিশপ্ত সৃষ্টি, কগ্রহের মত তোদের মাঝে এসেছিলাম, আজ 
ছোদের সকল অমঙ্গল জ্বাচলে বেঁধে নিয়ে চ'লে যাচ্ছি। কারও উপর 
আমার অভিমান নেই মেঘ! । আমি কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
কর্ছি--তোদের মঙ্গল হোক্‌। 

মেঘ! । না মা। আশীর্বাদ ক'রে যাঁও_আমাদের ধ্বংস ছোক্‌। 

ত্রিবেদী। মেঘ! । 

মেঘা। তুমি আমাদের রাজলক্্মী মা। নিজের মুখের গ্রাস আমাদের 
মুখে তুলে ধরেছ, ভৃত্য বলে ঘ্বণা কর নি--ছোট জাত ব'লে পায়ে 
ঠেল নি; সেই তুমি আজ বিনা দোষে মর্তে চলেছ, আর আমরা 
তোমার অভাগা ছেলে, দেহে শক্তি থাকৃতে৪ তোমাধ রক্ষা করতে 
পারছি না। এ ছুঃখ বুকের মধ্যে রাবধের চিতায় মত সার! জীবন 
জল্বে যে মা! নিষ্টুর রাজার আদেশে 

ভ্িবেণী। কাকে নিষ্ঠুর বল্ছিস মেঘা? ন1--না, তোদের রাজ। 
নিষ্ঠুর নয়, কুসুমের মত কোমল! সেবুকে যে কতখানি জালা, সে 
যে ব্সমি ছাড়া কেউজানে না! দেখতে পাঙ্ছিস না অন্ধ! দাবা- 
নলের মাঝখা-ন দীড়িক্সে লে দেখতার বিগ্রহ তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে? 
চারিদিকে জাঁলা--অফুরন্ত আল!! পশ্চাতে তার মর্মম্পর্ণা অন্ভীত, 

( ৯০ ) 


ব্ঠ দৃশ্ত। ] বর্থীর 


পায়ের তলাধ নিষ্ঠর বর্তমান, আর সম্দুথে একটা ভয়াল ভবিষৎ । 
যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে আমার কাছে ছুটে এলো, আমিও দিলাম বিষের 
পাত্র। এমন ভাগ্যহ্থীন আর দেখেছিল মেঘ? 

মেঘা। দেখি নাই--গুনেছি, আধোধ্যার রাঁজা রাম । বিনা দোষে 
এমন পত্ধীকে যেত্যাগ করে, তার মত ভাগ্যহীন আর কেউ নাই। 

ত্রিবণী। মেঘ।। 

মেঘ! । কেন মা জন্মেছিলি তুই পৃথিবীতে? কেন এসেছিলি এই 
রাক্ষসের দেশে? এত সরল, এমন কোমল তুম কেন হলে মা? 
নটর জগৎ তোমার বুকের উপর দিয়ে রথের চাকা চালিঘ্ে দেবে, 
তোমার ভাঙ্গা! পাঁজর থেকে একট! নিঃশ্বাসও উঠবে মা? নির্ধম 
মানুষের জাত তোমার মাথায় পাহাড ছুডে মাব্বে, তবু তুমি ধল্বে' 
ভাদ্দের মঙ্গল হোক? 

ব্রিবেণী। 1 তবু আমি বল্বো--তাদের মঙ্গল হোক্‌। 

মেঘা। মা? তুমি কি? 

ত্রিবেণী। আমি মহারাজ ইন্্রপীলের স্ত্রী। 

মেঘা। না, তুমি নর-রাক্ষল শালিবাহনের কন্তা, নইলে এমন' 
নিষ্ঠুর হ'তে পাব্তে না। 

ত্রিবেণী। মেঘা। রাত্রি যেশেষহয়, আর তো অপেক্ষ। করুতে 
পার্ছি না। প্রভাতের আলে!কে লঙ্বার সহত্র তরবারি আমার ঝক্ষার 
জন্ত ঝল্সে উঠবে | রাজার আদেশ অমান্ত করবে ) হয় তো ভার! ক্ষিপু 
শাঞ্ছুলের মত মহারাজকে আক্রমণ কর্বে। আর বাবা--ঘআয়! 

মেঘ1। আমি পার্‌বো না) দোহাই মা তোমার । এ নিটুর আদেশ 
আমার দিও না। মর্তে যদি হয়, লাগরে জল আছে-- আঁগুলের দাহিকা-. 
শক্তি আছে, বিষে মৃত্যুর খীজ আছে, না৷ হয় এই ধা নাও_ নিজে 

( ৯১ ) 


বীর [ ছিতীয় অহ। 


মাথ! শিঞ্ষে কাট, সেই মাথাটা আষি রাজাকে উপহার দিয়ে বলি-- 
তোমার ঝ্ত্যাচারে আমার মা জীবন দিয়েছে । 

ভ্রিবেণী। আত্মহত্যা মহাপাপ । 

মেঘ! । মাতৃহতাা তার চেয়েও পাপ। 

ত্রিবেণী। মায়ের আদেশে মাতৃহত্যা পাপ নয়। 'দ্দিগ হর, সে 
পাপ আমি রক্ঞ দিয়ে ধুয়ে দিয়ে যাবো । আয় বাবা--আয়্| 

মেঘা। মা! আমি তোমায় অভিশাপ দেবো, ষেন পরজন্মে তুমি 
মায়ের ছেলে হয়ে জন্মাও, আর এমনি ক'রে ভোমাকে যেন মায়ের 
শিরশ্ছেদ করতে হুয়। 

ভ্রিবেী। আমি কিন্ত এই কামন! নিয়ে মর্ছি মেঘ! এ জল্গে 
আমি তোর “মা” সম্বোধন নিম্নে গেলাম, পরজন্মে আমি ধেন তোর 
মেয়ে হয়ে জন্মাই। 

মেঘ। আর বলিল নি রাক্ষসী! বুকট। ফেটে যাবে। আর, দেখি 
নরকের দ্বার কত দুরে! অয় কালী! [ খড়া উত্তোলন ] 


গোরার প্রবেশ। 


গোরা । খবরদার ! আমি এখনও বেচে মাছি। [খড়গ ধারণ ] 

মেঘা। কেস-্-গোর ? 

গোর! । হা, আমি। 

মেঘা। বা--চ'লে |) আঙ্গ আর আমি ভাই নই--মায়ের ছেলে 
'নই, আজ আমি রাজার আজ্াবাহী । জল্লাদ । 

গোর] । তুমি যদি জল্লাদ, ামি জঙ্লাদের মষধ। 

যেথা) [ দুচস্ববে ] গোর! ! 

গার! । দাদা! লঙ্জা করে ন।? কাকে কাটতে এসেছিস. 

( ৯২ ) 


বঠনৃষ্ব।] াহীয়, 


একদিন রাজ! শালিবাহন রাঁজদ্রোহী ব'লে আমাদের মশানে বলি' 
দিতে গিয়েছিল, সেই দিন এই মাই আমাদের বীচিয্েছিল। নইলে 
আজ কোথার থাকৃতিস তুই, আর কোথায় থাকৃতৃষ আমি? ছাই 
চাকরীর খাতিরে সবই কি ডালি দিক্েছিদ্‌্? চ'লে আয়, চাই না 
আমাদের রাজভোগ । বনের ফল তো কেউ কেডে নেবে না? নদীর 
জল তে! কেউ শুকিয়ে ফেল্বে ন!? 

ত্রিষেণী। কি বল্ছিস অবোধ ছেলে? 

গোরা । দোহাই মা! ভুমি কথা কয়ে! না, কথ! টিকবে না। 
পারি 

মেঘা। টলাতে পার্বি ন। গোরা! এ আমার রাজার আদেশ। 

গোরা । মানি না ও আদেশ। 

ত্রিধেণী। ছিং গোরা! অবুঝ ছোস্নে। আমরা সবাই রাজার 
প্রজা, রাজার আদেশ আমাদের শিরোধাধ্য | 

গোরা । রাজার আাদেশ তে এটা নয় মা! এ অ!দেশ সেই রাক্ষুসে 
বামুনের ৷ রাজা যখন হুকুম দিয়েছিল, তখন তাঁর চোখ হটে ছিপ 
রাক্ষুসে বামুনের দিকে । 

ভ্রিবেণী। গোরা । সেই ব্রাহ্ষণই আমার পিত।। 

গোর! । তা যদি হ'তো। ত1 হ'লে আমি নিজের ছাতে তোমার 
মাথা নিতুম। 

মেঘা। মা! কি করবে! আমি? আমার মাথ! গুলিয়ে যাচ্ছে-_ 
আম কিছু ধারণ করুতে পাচ্ছি না। বল, কি কর্ষো? 

ভ্রিবেণী। রাজার আদেশ পালন কর। 

মেঘ।। রাজার আদেশ--রাজার আদেশ! জয় কালী! [ খক্ঠা 
উত্তোলন ] 

( ৯৩ ) 


বখীর [দ্বিতীয় অঙ্ক । 
গোরা । লাবখান জল্লাদ! [ বাধ। দিল। ] 
অগ্নিমিত্তের প্রবেশ। 
অন্নিমিত্র | লাঁবধান রাজদ্রোহী ! রাজাদেশে বাধ! দিও ন|। 


পুরঞয়ের প্রবেশ । 


পুরঞ্জয়। সাবধান পিতা! নিজের নৃশংসতাকে রাজাদেশ বলে 
চালিও ন!।. 
পেত্রিবেদী। বাঃ--থদ্দর ! আমার জন্ত ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, পিতা 
পুপ্রে সংঘর্ষ! এমন অভিশপ্র জীবন নিয়ে পৃথিবীতে বেচে থাক্‌তে 
বলিন্‌ গোর] ? ছিং-ছিঠ। লজ্জায় মামার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে ইচ্ছে। 
গোরা । বামুন। আমি তোর পায়ে ধরছি! দোহাই--একট্ু 
দয়৷ কর্‌। 
অগ্নিমিত । দয়া আমার নেই। আশ্র আমায় গলাতে পারে না, 
রক্ত-চক্ষু আমায় টলাতে পারে না। শালিবাহনের কন্টার জন্ত সহ 
মিনতি আমার ক্দ্ধন্বর হ'তে ফিরে গেছে । কঠোর হ'লেও এ 
রাজা:দশ। 
পুরঞ্জয়। নানা, এ মহানায়কের আদেশ । 
মেঘ] | ত] যদি হয়, মহানাকের আদেশ আমি পালন করবো 
না। [খড়গ নিক্ষেপ।] 
ত্রিবেনী। কারও মাদেশ নয়। এ আমার অন্তরের আদেশ; এ 
আদেশ আমি নিজেই পালন করবো । আয় মেঘ! | রক্ত নিবি আয়। 
| প্রন্থান। 
যেঘ।। আয় গোর।, আয়। মা বদি মরে, রাজ। তাকে ঘুত- 
9 ৯৪ ) 


হঙ্ঠ দৃশ্ত । ] ব্তবীন 
চন্দন দিয়ে মহাঁউংসবে সংকার কন্বে, ত। হ'তে দেবে। ন।। আমি 


ভার রক্ত এনে রাঙাকে উপহাত্ দেবে, আর তুই মৃতদেহটা সাগরের 
শোতে ভানিযে দিৰি আর 


[ মেঘা ও গোরার প্রস্থান । 
'আগ্নিমিত্র | পুরঞ্রয় ! 


পুরঞয়। আর কেন পিতা, চলুন রাজসতগ') আপনারই সিঠুপতায 
লঙ্কা! আজ লঙ্ষীহীন!। 


[উভয়ের প্রদ্থান। 


( ৯৫ ) 


তৃতীয় অঙ্ক। 
প্রথম দৃশ্য । 
বাংপার রাজপগ্রাসাদ--বিরাম-কক্ষ | 
মহার[জ সিংহবাহ্ছ পদচারণ! করিতেছিলেন। 


সিংহবানু। বিজয় আম্বে--বিজয় 'আাদ্বে। স্থমিত্র তাকে আন্তে 
গেছে,সে কিনা এসে পারে? আন্বে-সবিজয় আস্বে! কিন্তু এত 
দেরী হঃচ্ছে কেন? মাসের পর মাস চঃলে গেল, বর্ষার মেঘ-মল্লারের 
স্থানে বসন্তের কোকিল ডেকে উঠলো, তবু এলে! না তার! ? আয়-- 
আয় ওরে অভিমানী ! "আবার কচি ছেলের মত আমর বুকে ঝাঁপিকে 
আন! বড় জালা রে--বড় জাল!। 


গীতকণ্ে নর্তকীগণের প্রবেশ । 


নর্তকীগণ।--- 
গীভ। 


সাজে মা) সাজে না, আজি সাজে না গো! আধখিভল। 

কুনুমগন্ধে মলয়'ছনে হাসিছে ধরণীতল। 

কান্ত কাগ্রত দ্বারে, কোফিল ফুকারে বারে বারে, 

'ঘত শোক, যত হালা মিশিছে হাসির স্রোতে, 

ফুটেছে পরাগে শতাদল। 

আজি শুধু হাসি, শুধু গান, অধরমদিরা পান, 

শুধু আজ ফুলসাজ হুধা-হামি খল-খল। 
( ৯৬ ) 


প্রথম দৃশ্ত। | বঙগবীর 


সিংহধাহু। বিজয় এলো ? 

১ম নর্তকী | না মহারাজ ! 

সিংহবাহ। এসেছে'নিশ্চয় এসেছে । দেখে আয় তোরা, ঘাটে 
মযুরপত্খী লেগেছে। যাষা, অভ্যর্থনা, কয়ে নিয়ে আঘ। 

১ম নর্তকপী। মহারাজ। 

সিংহবানহু। আবার মহারাজ ? য1 বল্ছি--ষ! £ ফিরে যাবে । কেউ 
কথা শোনে নারে! সিংহ আজ গর্জন ভূলে গেছে; বিষ তার 
সব শক্তি হরণ করে নিয়ে গেছে । মিনতি কর্ছি, দেখে আয়; ভারে 
ভারে ফুল নিয়ে যা, সে আমার ফুল বড ভালবাসে । [নর্তকীগণ্কে 
প্রশ্থান ] ওঃ--এক একটা দিন যেস এক একটা যুগ। 


কাদিতে কাদিতে সুমিত্রের প্রবেশ । 


2মিত্র। বাব 

সিংহবাহু। কে--ম্মিত্র এলি? কৈ- আমার বিজয় কৈ? 

ন্থমিত্র । বাবা। 

সিংহবানু। দেখা পাদ্‌ নি? ফিরিয়ে আন্তে পার্লি নি বাবা? 

স্থুমিত্র । ন! বাবা, দেখ! পেয়েছিলাম ; হাতে পাষে ধারে কীদ্লাম, 
দাদা এলো না। 

লিংহবাহু। এলো না? বিজয় এলো না? আমি তাকে ডেকে 
পাঠিয়েছি--তুই তাকে আন্তে গিয়েছিন্‌, তবু এলো! না? কি বল্লে? 

সুমিত্র। বল্লে--বাবাকে বলিস্‌, বিজয় তোমার দুরন্ত ছেলে, কিন্ত 
মিথ্যাবাদী নয়) 

সিংহবান্। আমি জীনি--সে আস্বে না। তাকে কোথায দেখে 
এলি চ্গুমিত্র ? 

প ( ৯৭ ) 


বজবীর [ তৃতীয় অস্ক। 


নুমিত্র | লঙ্কায়। 
সিংহবাছু। [শ্বগত ] ঠিক সেই অযোধ্যার রাম) বিন! দোষে 
নির্বাসিত । ই1- তারপর কি দেখে এলি লুমিত্র ? সেকি বড় রোগা 
হয়ে গেছে? তার ন্ুন্দর মুখখানা কি কালিম়াখা হ'য়ে গেছে? 
বাব বলে দে এক ফৌটা চোখের জল ফেল্লে না? 
স্তমিত্র । এক ফৌটা চোখের জল? বাবা। সে চেখের জলে 
মরুভূমিতে প্লাবন বয়ে যায়। 
সিংহবানথ। তবু এলো না? 
সৃমিত্র। না; বল্লে, পিতা রাজধর্শ্ম ভূলে ধেতে পারেন, কিন্ত 
পুত্র হয়ে আমি তকে ধর্মই কর্তে পারবো না) 
সিংহবু। এমন ছেলে কার- এমন ছেলে কার ? ও£--কি আনন্দ! 
কিন্তুএকি বেদনা! নাম কি কর্বে! স্বমিত্র? তুই আর শামি 
ভুজনে একবার যাই চঃ] যাবি? 
ক্মিত্র । যাঝেো বাবা ! 
ধসংহবাহু। চল্। ওঃ_-কি শুগ্ত নিরানন্দময় এই রাজপ্রাসাদ! 
সুমিত্র 1" 
লীভ্ভ। 
এ যে শুন্ত গোলোকধাম। 
জনমের বত চ'লে গেছে ওগো জনগণ-অভিরাম ॥ 
'আপনি সে প্েছে কেঁদে অবিরল, শত নয়নে সে বহায়েছে জল, 
লক্ষ হাঁদয়ে একে রেখে গেছে আপনার নু নাম ॥ 
দিনের আলে! একি আধিয়ার, বাংল্পার বুফে একি হাহাকার, 
যেই তো যমুনা! কদত্বের তল, নাই--নাই শুধু শ্তাম ॥ 
[ লিংহবার হাত ধরিয়া! গ্রদ্থান । 





€ 2৮ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
লঙ্কার প্রামীদ-মন্লিহিত উদ্ভান। 


গীতকণ্ে নর্তকীগণের প্রবেশ । 
নর্ভকীগণ |» 
গ্গীভা1 
ওলো৷ কমল বধু 
'কার তরে তুই বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখি" এত মধু? 
পাপড়ি যখন শুকিয়ে যাবে, পে তো! জাল [বুন্বে না), 
নাগর তোমার বস্বে পটে, কীছুনি তার গুন্বে না 
নয়নধায়ায় বুক যাবে ভেসে, ভলকুমুদী মব্বে হেগে ছেসে।। 
নাগর যাবে অন্ত ঘরে আালিয়ে বুকে আদ শুধু। 
| প্রস্থাণ ! 
পুজ্পাধারহস্তে অগ্নিমিত্রের প্রবেশ। 


অন্নিমির। দুর হ'--দুর হ' পাপের সঙ্গিনী সব। লঙ্কার গ্রাসাদে 
সৃত-গীত 1 এখনও রাজ। রুদ্রমনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি-- 
এখনও তার প্রেতাত্মার তর্পথ করা হয় নি। যত দিন না হবে, তত 
দিন এ প্রানাদে একট| পাখী পর্যন্ত কূজন করতে পাবে না। যেষত্ত 
পার কীদ, কারও মুখে হাসি দেখলে মাগি তার গল! টিপে ধর্বে!। 
'গ্সিমিত্র মরেছে, আমি তার একটা নিশ্বাস--একটা জীর্ণ কঙ্কাল। 


ইন্্রনীলের প্রবেশ । 


ইন্রনীল। খল বিধাতা, আর কি কব্তে হবে আমায় ? তোমার 
| ৯৯ ) 


বজবীর [ তৃতীয় অস্ক ॥ 


আদেশে রামের মত আমি সাধবী পত্বীকে বিন। দোষে ডালি দিয়েছি। 
আর একটা আদেশ দাও--আরও কিছু করি, নইলে আমি স্থির 
হ'তে পার্ছি না। 

অগ্নিমিত্র | স্থির হও যুবক ! রাঁজাপ্প এ চাঞ্চল্য সাজে না। 

ইন্দ্রনীল । ঠিক বলেছ গ্রভূ! রাজার এ চাঞ্চল্য সাজে না। তার 
চারিদিক হ'তে প্রিয় পরিজন শীতের তরুপত্রের মত ঝ'রে পড়ুক, 
তবুসে কীদ্‌বে না; শঙ্তিশেলের আঘাতে তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে 
চুরমার হয়ে যাক, তু সে একটা আর্তনাদ কর্‌তে পাবে না] এত 
বড গ্রাসাদ তবু আমার সঙ্গী কেউ নেই--আমি একা; একজন 
ছিল, সেও আর নেই। 


মেঘার প্রবেশ। 


মেঘা। নেই- নেই, মা নেই । এই নাও রাজ! ! মহারাণীর রক্ত। 

ইন্্রনীল। [ বিচলিত হইয়। ] জ্রিবেণী! ত্রিবেণী! 

অগ্রিমিত্র । স্থির হও রাজা! মেঘা! চ'লে ষা। 

মেদ্বা। চ”লে যাবে কি ব্রাঙ্গণ! আমিও যে তোম।দেরই একজন। 
(তোমাদের সঙ্গে ভালে তালে করতালি দেবে! না? ধর--ধর, রাজার 
প্রেতাত্মার তর্গণ কর। সর্বাঙ্জে এই তপ্ত শোণিত মেখে ধেই ধেই 
ক'রে নৃত্য করি এস! 

, ইঞ্পিনীল | ও১--এমন-. স্ত্রী কার ছিল? 

অগ্গিমিত্র । মেঘ|! 

মেঘা। মৃতদেহটা গৌরার হাত থেকে টেনে আন্তে পারি নি 
রাজ।! অপরাধ ক্ষমা কর। গোর] তাকে সাগরের জলে ভাসিয়ে, 
গিতে নিয়ে গেছে। 

€ ১০০ 0 


ঘবিভীয় দৃশ্ত |] ব্বীয় 


অগ্রিষিত্র। এই একটা ধাপ। 

মেঘা। কীদছো রাজা? নিজের মুখে হত্যার আদেশ দিয়ে 
চোখের জল ফেল্ছে!? নিষ্ঠুর ঘাতক ! 

অগ্িমিত্র । স্ব হও নির্বোধ! যত অপরাধ আমার--ফত পাপ 
আমার) ইন্দ্রনীল নিফলঙ্ক। 

মেঘ! । তোমার ধ্বংস হোকৃ-তোমার ধ্বংস হোক্‌। 

[ প্রস্থান । 

ইন্দ্রনীল ।1 বল--বল, আদেশ দাও! এমন মহাপুরুষ কে কৰে 
জন্মেছিল? এমন সৌভাগ্যের পসরা মাথায় ক'রে গার কে রাজত্ব 
করেছিল ? জাল! ! চারিদিকে জাল! ! কোথায় পাবে একটু শাস্তি? 

অগ্নিমিত্র । শান্তি? রাজ1।। স্বার্থপর সন্ন্যাসীর মত তুমিও চাও 
শাস্তি? তবে লঙ্কার সিংহাসনে বসেছ কেন? কেন নিয়েছে শত 
সহ প্রঙ্গার শুভাশুভের দায়? রাজ! হওয়া কি ছেলেখেল। ? শান্তি ! 
শান্তি । সহত্্র কাল তুজঙ্গের ফথার উপর ব'সে শান্তি চাও? শান্তি 
পেতে পার বারাঙ্গনার কুম্থম-কোমল শধ্যায়, জননীর অঞ্চল-বন্ধনে, 
পুল্র-পৌন্রের সুধ-সম্ভাধণে। এ রাজন্ব--শাস্তি এখানে প্রবেশাধিকার 
পায় না। 

ইন্ত্রনীল। আর কেন প্রভূ, এ রাজত্বের অভিনয় ? আমার মাথ। 
হ'তে রাজমুকুট নামিয়ে নাও, আমি ছুটে গিয়ে পথের ভিক্ষুকদের 
সঙ্গে গল! জড়িয়ে একটু কাদি। $দেখে আপি, আমার সোনার প্রতিম 
কোন্‌ পঞ্চিল শ্রোতে ভাঙিয়ে দিলে। আমি যে তার জীবনের সাথী, 
মামার ছেড়ে সে যে ষেতে চাইবে না--চাইবে না!) 

অন্নিমিত। এই চাঞ্চল্য নিপ়ে তুমি পিভৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে 
ইন্্নীল? 


(* ১০১ ) 


বজবার | তৃতীয় অস্ক। 


পুরঞ্জয়ের প্রবেশ। 


পুর । আর প্রতিশোধে কাজ নেই পিত1!| শক্রর উপর প্রাতি- 
শোধ নিতে গিয়ে আমর! নিজেদের সর্ধবাঙ্জ জর্জরিত করেছি । আব 
কেন নিটুর! রাজার মঙ্গলের জন্য যে হোমানল জেলে বসেছ, তাতে 
সকলের সুখ-শান্তি আহুতি দিয়েছে। এ আগুন নির্বাণ কর-_নির্বাণ কর । 

অগ্নিমিত্র | পুরঞজয় ! 

পুরঞ্ীয়। কে তুমি দানব, কারাগার থেকে আমার পিতার মৃত্তি 
নিয়ে বেরিয়ে এসেছ? 1 আমার সদাশয় পিতা-করুণায় ভর। ছিল 
তার অস্তর-_আমি এই দীর্ঘকাল তার দেবমৃত্তির ধ্যান করেছি, তুমি 
কোন ছল্মবেশী রাক্ষস, তাঁর নাম নিয়ে যমের মত আমার বুকে ইট দিয়ে 
বলেছ? দোহাই তোমার, আমাদের ত্যাগ কর-- রাজাকে আমাদের 
বাচতে দাও। 

ইশ্রনীল। আ।র বীচবার সাঁধ নেই পুরঞ্জয়! কি নিয়ে বীচবো? 
ত্রিধেণী নেই--আমার ভ্রিবেণী নেই। 

পুরঞ্জীয়। কোথায় তোমায় লুকিয়ে রাখবো রাজা? তোমার 
উপর রান্ধর দৃষ্টি পড়েছে) রক্ষা নেই__রক্ষা নেই। 

অধ্বিষিত্র। পুরঞ্জয়? এ বাতুলাগার নর়। আমার বিধান সইতে 
পা পার, স্থাপাস্তরে বাও। 

পুরঞ্জ । যাবে; কিন্তু একা যাবে! না রাক্ষস! আমার রাজাকে 
লঙ্গে নিয়ে যাবো । তুমি একা এই বিশাল প্রাসীদ্ট! ধক্ষের মত আগলে 
বসে থাক--ক্ষিদের জালায় ইট পাথরগুলো চিবিয়ে খাও; তৃষ্ণা 
হি পায়, ছি্নমন্তার মত নিজের মাথা নিজে কেটে আকঙ. রকুপুর 
কর? এস রাজা! 

(১১২ ) 


ভিভীয় দৃপ্ত 1] বাধার 


ইন্্রনীল। কোথায় যাবো পুরপ্রয়? এ গৃহের প্রতি ধূলিকণায় সে 
যে তার চিহ্ন রেখে গেছে; আমি যেতে পার্বে! নাপার্বে। না ॥ 

পুরঞ্জয়। তবে মর, এই অভিশপ্ত পুরীতে এ রাক্ষসের জলস্ত ঢৃটটির 
তলে জলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাও। 'তোমার বিধিলিপি, আমি কি 
কর্বে। ! 


ফাড়িদারের প্রবেশ । 


ফাড়িদার । মহারাজ ! এক বাঙ্গালী নারীকে আমরা বন্দী ক'রে 
আন্ছিলাম, পথে এক যুবক তাকে ছিনিয়ে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছে। 
অগ্নিমিত্র । আর তোমর। বুঝি নির্বাক পুতলিকার মত দীড়িয়ে 
দেখলে? কে সে যুবক? 
পুরঞ্জয়। আমি। 
[ ফাড়িদারের প্রস্থান। 
অগ্রিমিত্র। পুরঞ্জয়! তুমি রাজদ্রোহী? 
পুরঞ্জয়। আমি রাজজে।হী নই পিতা, রাজদ্রোহী আপনি; আপনি 
রাঞাকে নরকের গহ্বরে ঠেলে দিতে যাচ্ছেন, আমি তাকে হ্বর্গের 
পথে টেনে নিতে চাই। 
অগ্রিমিত্র । ন্বর্গ চেন যুবক? 
পুরঞ্জয়। চিনি) যেখানে আপনার ছায় মাত্র নাই, সেই স্থর্থ। 
ইন্্রনীল। সে নারী কোথায় পুরঞয়? 
পুরঞ্ীয়। জানি না। 
ইন্্রনীল। কার আদেশে তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছ? 
পুরগঞ্রয়। আমার নিগগের আদেশে । 
অগ্নিমিত্র । মনে করেছ আমি গ্গেহময় পিত!, পুত্র ব'লে ভোনার 
€ ১০৩ ) 


বজবীর [ তৃতীয় অন্ধ । 


জন্ত রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো? তা নয় পুরঞ্জয়! আমার কাছে 
পুজ-্কন্তার বিচার নেই! রাজ! রাক্ষপ্রোহীকে দণ্ড দাও_ কঠোর 
রাজদও । 

ইন্দ্রনীল । কঠোর রাজদণ্ড! তুমি বিনা দোষে আমার পদ্বীকে 
হত্য। করেছ, এই গুরু অপরাধে তোমার পুভ্রকে আমি কঠোর দণ্ড 
দেবো । রাজদ্রোহী ! তুমি একটা নারীর চোঁখের জলে রাজশক্তির 
মধ্যাদ! ভাসিয়ে দিয়েছ, জীবন তুচ্ছ ক'রে আমার তাদেশ অমান্ত 
করেছ) তোমার শান্তি--তোমার শাস্তি এই মহার্থ মুক্তাহার। [ গল- 
দেশে মুক্তাহার পরাইয়৷ দিলেন । ] আমি মুক্তকণ্ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন৷ 
কর্ছি, আমার রাজ্যে এমন রাজদ্রোহী হাজার হাজার মাথ1 তুলে উঠুক্‌ 

পুরঞ্জয়। এই তে! আমাদের রাজা! রাহ! তুমি যতই মুখব্]াদান 
কর, এ মধ্যাহ্নের কূর্ধ্যকে গ্রাপ কর্তে পার্বে না। 

[প্রস্থান । 
অগ্সিমিত্র। এ কি কর্লে ইন্দ্রনীল? 
ইন্জনীল। উদ্মাদের খেয়াল প্রভূ--উন্মাদের খেয়াল! 


জনৈক ফাড়িদারের সহিত লম্বকর্ণের প্রবেশ । 


ফাড়িদার। মহারাজ! এই ঠাকুর এক বাঙ্গালী নারীকে আশ্রয় 
দিয়েছে । 

অগ্রিমিত্র । ঘরে আগুন ধরিয়ে দাও, আর সেই নারীকে নিয়ে এস। 

লম্বকর্ণ। গোহাই প্রভূ! আমি কিছুই জানি না) আমি রাজকাধ্যে 
শানান্তরে গিয়েছিলাম, বাড়ীর কোন খবরই জানি না। 

'অগ্রিমির। লা জেনে আগুনে হাত দিলেও হাত গুড়ে যায়। 
ভুমি জান না, তবে আশ্রয় দিলে কে? 

€১**) 


ন্বিতীয় পৃশ্ত | ] হঞ্জবীর 


ফাড়িদার। ওর একটা ছেলে আছে। 

অগ্নিমিত্র। বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে শুদ্ধ নিগ্জে এস । 

লখ্বকর্ণ। দোহাই গ্রাভৃ! দোহাই মহারাজ! আমার সর্ধশ্ব গেছে, 
আর বাড়ীথানা-_ 

অগ্নিমিত্র। নিয়ে যাও) আর সেই বাঙ্গালী নারীকেও বন্দী 
ক'রে রাজসভায় নিয়ে এস। 

[ লম্বকর্ণকে লইয়া ফাড়িদারের প্রস্থান । 

ইন্নীল। সে কি প্রভু? 

অগ্নিষিত্র । উন্দেপ্ত আছে, পরে বুঝতে পার্বে। বাঙ্গালী নারীকে 
আমাদের চাই। 


অঞয়সিংহের প্রবেশ । 


অজয়। কেন রাক্ষস! কেন? পুরুষে পুরুষে দ্বন্থ, স্বার্থ নিয়ে 
কাড়াকাড়ি, অসিতে অসিতে সংঘর্ষ, নারী তাতে হস্তক্ষেপ করে না 
বুকভরা আতঙ্ক নিয়ে শান্ত অন্তঃপুরে অশ্রুজলে মেদ্দিনী সিক্ত করে। 
তুমি পুকষ, তুমি শক্তিম।ন) পুকষের সংঘর্ষে পরাজিত হ'তে নারীর 
চুলের মুঠি ধারে কেন টেনে এনেছ ? বল--বল, লক্ষের কি এমনি 
কাপুরুষ? 

ইন্ত্রনীল। তুমি কে? 

অজন্ন। আমি বাঙ্গালী। 

অগ্নিমিত্র । বাঙ্গালী? স্বেচ্ছায় সিংহের গহবরে গল। বাড়িয়ে দিসেছ 
যুবক! জান, বাঙ্গালী মাত্রেই আমাদের বন্দী? 

অজয়। শুনেছি, কিন্তু নারীর প্রতিও কি এই আদেশ? 

অগ্নিমিত্র । নারী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধের বিচার নেই। বাঙ্গালীর 

€ ১৯৫ ) 


বৰীর [ তৃতীয় অন্ব' 


অতকিতে লঙ্কায় এসে লঞ্চার রাঁজশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে । সাতশো 
বাঙ্গালীর আর একজনকেও ঘরে ফিরে যেতে হবে ন|। 

অঙজয়। পার, আমাদের বন্দী কর--বধ করস্পআ জন্ম কারারন্ধ 
ক'রে রাখ, কিন্তু যে বাঙ্গালী নারীকে তোমরা বন্দী ক'রে এনেছ, 
তাকে মুক্তি দাও। 

ইন্্রনীল। কোন বাঁঞ্গালী নারী লঙ্কার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে নি? 
যুবক । 

অজয়। মিথ্যাকথা; সে তোমার কারাগারে বন্দিনী। 

অগ্রিমিত্র | হাঁ_বন্দিনী। তাকে মুক্তি দিতে পারি, বিজয়সিংহের' 
বন্দিত্বের বিনিময়ে। 

অজয়। বিনিমর ঠ বাঙ্গালীর! বিনিমষ দিয়ে মুক্তি ক্রয় করে ন।। 
রাজ।! বিজয়সিংহের আদেশ-_- 

ইন্্রনীল। আদেশ? 

অজয়। ই|, আদেশ; ভারতীর মুক্তি চাই। 

ইন্্রনীল। পাবে না। 

অজয়! রাজ।! তোমার পূর্বপুরুষ একদিন এক ভারত-নানীর- 
লাঞচনার ফলে সবংশে ধ্বংস হ'য়ে গেছে। তুমি তাই সিংহাসনে 
অধিঠিত ; তার পরিণামটা একবার ভাব। দশাননের বিরদ্ধে ছিল: 
হ'জন বনচারী সক্স্যালী, তোমার বিরুদ্ধে বাংলার সাতশো ছেলে। 
সাবধান রাজা! নারীর দীর্ঘশ্বাসের উপর সিংহাসনের ভিত গড়ে 
লা, ধ্বসে ঘাবে--চুণণ হারে ষাবে। এই বিশ্ব প্রাদাদের লঙ্গে 
খমর ভোম1কে ভীবস্ত সমাধি দেবো । বল, ধাংলার নারীকে মুক্তি 
দেবে কি না? 

ইল্সনীল। না--না, কিছুতেই নয়। 


( ১০৬ ) 


দ্িতীয় দৃশ্থা। ] বীর 


অজয়। ভন ছলে এই নাও! [শৃঙ্খল নিক্ষেপ করিল ] তুমি বিজয় 
সিংহের কাছে তরবারি আর শৃঙ্খল পাঠিয়েছিলে, বিজয় তয্নবারি 
নিয়েছে, শৃঙ্খল ফিরিয়ে দিয়েছে । এইবার রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে, 
রাজা 
অগ্নিমিত্র | বন্দী কর ইন্্রনীল। 
ইন্জনীল। প্রভূ! দূত অবধ্য। 
অগ্রিমিত্র। এ বাঙ্গালী বধ্য। বন্দী কর। 
অজয়। অজয়সিংহকে বন্দী করে, এত বড় বীর এই রন্য শৃগালের 
দেশে আজও জন্মার নি। 
| প্রস্থান । 
ইন্দ্রনীল। তবে দেখবো আমি একবার এই বাঙ্গালী জাতিকে-১ 
আরও দেখবো কত শক্তি ধরে এই বিজযসিংহ। 
[ প্রস্থান! 
অগ্রিমিত্র | শালিবাঞছন! ব্বপেক্ষা কর। 
[ প্রস্থান 


(১০৭ ) 


তৃতীয় ৃশ্য | 
আশোক-বন। 
বিজয়সিংহের প্রবেশ। 


বিঙ্গয়। ঘুমিয়েছে, আমার বাঙ্গালী ভাইর! সব তৃণ-শয্যায় অকাতরে 
শথুমিয়েছে। কি অপুর্ব দৃ্ত! কি দুঃসহ বেদনা! হা রে অভাগার! ! 
কোথায় বাংলার শ্তামল অঞ্চল, কোথায় লঙ্কার কঠিন মাটি! কিসের 
আকর্ষণে তোরা সোনার ঘর-*সংসার ছেড়ে আমার পেছনে পেছনে 
ছুটে এলি। লক্মীর অঙ্ব-দুলাল তোরা, তোদের মুখে বনের কদর্ধ্য ফল 
তুলে দিতে মামার বুক ফেটে যায়! এই শ্বাপদসঞ্জুল বনে তৃণ-শয্যার 
উপর তোদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে আমার ছু'চোখে বান ডেকে আসে। 
ঘুমে রে, ঘুমো, আমি আছি তোদের প্রহরায়। ্‌ 


কুবেণীর প্রবেশ । 


কুবেণী। বিজয়সিংহ ৷ 

বিজয় । কে, রাজকুমারী ? আদেশ কর। 

কুবেণী। আমি আদেশ করবো তোমাকে? এ যে নৃতন কথা 
বল্ছে। বিজয়লিংছ! তোমার আদেশে আজ তিন দিন আমি নজরবন্দী) 
এর! স্কামায় এক মুহূর্ত এক। থাকৃতে দেয় না। 

বিজয়। ক্ষমা কররাজকুমারী! তোমাদেরই মঙ্গলের জন্ক তোমার 
উপধ্ধ রড আচরণ করেছি। তোমার এক মুহূর্তে দুলে আমাদের 
সমস্ত আয়োজন গণ্ড হয়ে ষেভে পারে, ভাই এ ব্যবস্থ।। নইলে আমি 
তোমাকে গাদেশ কর্ধার কে? 

(১৭৮ ) 


তৃতীয় দৃশ্তা। ] বজবীর 


কুবেণী। আর কতদিন আমাকে এ ভাবে নজরবন্দী থাকৃতে হবে? 

বিজয় । বত দিন না তুমি আত্মহত্যার সঙ্থল্প ত্যাগ কদগুবে। মুখের 
কথায় তুমি শ্বীকার কর, আমি সানন্দে প্রহর সরিয়ে নেবো। 

কুবেণী। বিজরাসিংহ ! যে ভাবেই হোক, তুমি যখন আমার 
পিতাকে ধশীভূতত করেছ, আমিও তোমার শৃঙ্খলা মেনে চল্বে! | 

বিজয়। 'এ আমার মহৎ সম্মান রাজকুমারী । আজ হ'তে তুমি 
স্বাধীন। (এখানে আর সঙ্কোচের কারণ নেই কুবেলী! মনে কর, 
তুমি এখনও সেই লঙ্গার রাজনন্দিনী--আমরা তোমার অতিথি । রাজ" 
ভোগ হোক্‌--বনের কদর্ধ্য ফল-মূল হোক, তুমি আমাদের মুখে যা 
তুলে দেবে, তাই আমর| রাজপ্রসাদ ব'লে গ্রহণ করবো । 

কুবেণী। বিজয়সিংহ ! আমারই ভুল; তুমি বাঙ্গালী হ'লেও মহৎ । 

বিজয়। তোমার স্ততিবাদে আমি সুখী হ'লাম না রাজকুমারী ! 
বিজয়সিংহ নিজের প্রশংসার চেয়ে জাতির প্রশংসাই মনে প্রাথে কামনা 
করে।, যাও--রাত্রি গভীর, বিশ্রাম করগে। কি কুবেণী। দীডিয়ে 
রইলে যে? আর কোন কথ! আছে? 

কুবেণী । বিজয়সিংহ ! তোমার এত রূপ, এত গুণ, কেন তুষি 
বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছে? তোমার সহজ দোষ আমি ক্ষমা করুতে 
পারি, কিন্তু এ যেভোলা যায় ন|। 

বিজয়। বাঙ্গালীর ঘরে জন্মানে! অপরাধ? নারী! তুমি বাংলার 
শ্ামল-গ্রী দেখ নাই--বাঙ্গালীর মায়ের কুন্গম-কোমল হদয়খানি দেখ নাই, 
বাংলার ভাই-বোনের শীতল প্নেহে গান কর নাই। আমার দেশের 
স্বাষায় কত সুধা, গানে কত মধু. বাতাসে আলোকে কি মদিরতা 
মাখানো, কি বুঝবে তুমি ভার কুবেণী! আমীর মনে হয়, আমার 
দ্বেন লহপ্রবার জন্ম হয়। আর সহভ্রবার যেন বাংলা দেশেই জন্মাই । 

(১৯) 


বঙ্গবীর [তৃতীয় অন্ক। 


কুতেশী । বিজয়! 

বিজয়। [কুবেণীর বাক্যে কর্ণপাত না! করিয়া তন্ময়ভাবে ] নির্বা, 
সিত- নির্বাসিত) তবু তো! তোকে ভূল্তে পারি নাই মা! তবুও 
বল্‌্বো।_-“জননী জগ্াভূমিশ্চ ন্বর্গাপি গরীয়সী !” 

কুবেণী। [ম্বগত] একি এ যে ধ্যানমগ্ন মূর্তি! আহা, কি 
কুন্রর কি সুনার! বিজয়! 

বিজয় । [বিভোরভাবে ] এ! ! 

কুবেণী। বিজ্য়সিংহ ! আমার দিকে চাও। তুমি আমাদের রক্ষা 
করেছ, আমি ভার প্রতিদান দেবো । 

বিজয় | [প্রকৃতিন্থ হইয়া! ] বিজন্নসিংহ তো প্র্তদানের আশায় 
উপকার করে না নারী। 

কুবেণী। তা! হ'লেও মামার কর্তবা। শোন বিষ! বাংলার পরিচয় 
তু্দি মুছে ফেলে দাও; আমি তোমায় একট! মহার্থ রত্ব দান কর্ঘো!। 

বিজয়। মহার্থ রত্ব? জগতে এমন কি মহার্থ রত্বু শাছে নারী, 
যা পেয়ে আমি মামার বাংল! মাকে ভূলে যেতে পারি? আমি যে 
তাকে ত্রিসন্ধ্য। প্রণাম করি। শুত্র জ্যোত-পুলকিত যামিনীং ফুল 
কু্মিত দ্রমদলশোভিনীং, সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং বরদাং 
াতরম। মরি-মরি, সেকি ভোল! যায়? 

কুবেণী। দ্ূপপীর যৌবনের বিনিময়েও না? 

বিজয়। কুবেণী! [অপলক ছষ্টিতে কুবেণীর মুখের দিকে চাহিয়া 
বলছিলেন । ] 

কুবেনী। বিস্ময়ে চেয়ে আছ কি যুবক! এ দ্ধপের আকর্ষণে 
হু।জার হাজার পুরুষ মার পায়ে লুটয়ে পড়েছে, আমি ফিরেও, 
ভাকাই নি।. তুমি শামাদের প্রাণ দিয়েছ, তার প্রতিদাদে লহ 

( ১১৬ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত | ] বঙ্গবায 
প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই অন্ত রূপ আমি তোমায় দেবে', শুধু তুমি 
বাংলাকে ভুলে যাও। 

বিজয়। রূপের জন্ত বাংলার পরিচয় ত্যাগ কর্বেো!? কখনো না) 

কুবেণী। বিজয়! আচ্ছা যাক্‌, তবু আমার কর্তব্য আমি করবে! ॥ 
বিজয়! "নামি কৃতঘ্র নই; আর এই কথার প্রমাণ স্বরূপ আমার 
এ রূপের ডালি আমি বিনাখুল্যে তোমার দান কর্লাম। 

বিক্য়। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান কর্লাম /% 

কুবেণী। প্রত্যাখ্যান [ষ% কুবেণীর রূপ ? বাঙ্গালী। তুমি অন্ধ ন! 
উন্মাদ? আমি ন্ডেবেছিলাম, তুমি আনন্দে আত্মহারা হবে। ওঃ। 
লহত্র যুবককে আমি পায়ে ঠেলেছি, আর তুমি একটা বাঙ্গালী--না, 
এ হ'তে পারে না। ব্রাঙ্গাপী! তুমি আমার সঙ্গে বাজ কর্ছে!? 
আমার এত রূপ- 

বিজয়। রূপ! রূপ! নারী! বিঙ্ঞয়সিংহ রূপের পুঙ্জারী নয়; 
মানষের রপ তার অন্তরে একট! রেখাপাতও করে না। আমি ভালবাসি 
&ঁ নীল আকাশ, এ শ্তামল বনভূমি, এ সাগরের ফেনিল আস্কালন। 
নারী! রূপের ডালি সাজিয়ে যদি পুরুষকে জয় করতে চাও, তার 
স্থান এখানে নয়) প্রকাণ্ত রাজপথে গিয়ে দধড়াও--সহত্র মধুকর 
পাগল হয়ে ছুটে আস্বে ! বিজয়সিংহ নারীর রূপের চেয়ে তরবারিকেই 
বেশী ভালবাসে । 

কুবেণী। ওঃ! তুমি কি বিজয়সিংহ ? 

বিজয়। আমি মান্ষ--আগমি বাঙ্গালী-- 

ববেণী , বাঙ্গালী! আমি তোমার পূজা! করবো না হত্যা করবো? 

বিজয়। যাঁও মারী ! শ্েমলীলার সময় এ নয়!, সর্মুখে আমাদের 
কঠোর কর্তব্য, এ সমর আন্ত চিন্তা সাজে না। আমি ছুঃখিত যে, গোমার 

(১১১) 


বঙ্গবীর [ তৃত্ঠীর অঙ্ক। 


ফান আমি গ্রহ করতে পার্লাম না! তুমি আমায় কাছে আদ ফে 
কোন প্রার্থনা কর, সাধ)/মত পুণ কর্বে!, কিন্তু প্রেম দিতে পাদ্বো না) 
আমার প্রাণে প্রেম ঘালে ফোন পদার্থ নেই। 

কুবেণী। [ স্বগভ ] বৈতালিকের অভিশাপ ! ভগবান! খুব শান্তি 
দিয়েছ! বৈতালিক ! বৈতালিক | আঙ্গ তোমার জন্ত আমার ছু'চোখে 
বান ডেকে আস্ছে। একবার কি দেখা হয়না? 


বৈভালিককে টানিতে টানিতে শীলভদ্দ্রের প্রবেশ। 


শীলভন্্র। যুবরাজ! এই যুবক ধনের ধারে উকি-ঝুকি মার্ছিল, 
আমার মনে হয়, এ লঙ্কার গুপ্তচর । 

কুবেণী । নানা, এ অন্ধ বৈতালিক। যুবরাজ! একে ছেড়ে 
দাও, এ গুপ্তচর নয়। 

বিজয়] তাই তো! শীলভদ্র! তৃুমিকি অন্ধ? 

কুবেমী। [ সন্পেহে স্ধাকণ্ঠের হাতি ধরিয়া ] স্থধাক্! তোমার 
অভিশাপ গ্রে অক্ষরে ফলেছে-আমার গর্বের প্রাসাদ ধুলিসাৎ 
হয়েছে । তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ সুধাকণ রি বল, আজ আমার কাছে কি! 
চাও? কথা বল্ছে না যে? কি ভাবছো? কান পেতে কি শুনছে? 

স্রধাক্ -_ 


গ্লীভ্ভ | 


এ বাজে+সমোহন বেগু বাজে। 
€কোন্‌ বমুনারঠ উপকূলে ওগো! কোন্‌ নিকুরমাবে ? 
নয়নে আবার নেখি নাতে কিছু 
গুধু বাশী গুনে ছুটি কার পিস 
বাজাও মুরূলী বাজাও বারেক আমারি হাদয়মাবে ॥ 
( ১১২ ) 


বাসনার বোঝা! শুধু বয়ে মরিঃ 
দ্বীনের শরণ দাও পদ-তরী,' 
এ যে হুঃসহ ভার নাও তুলে নাও বহিতে পারি না এ যে॥ 
[ হ্ুধাকষ্ঠের হাত ধরিয়! শীলভন্ত্র ও কুবেণীর প্রস্থান! 
বিয়। তাই হো, অঙ্গয় এখনও এলো না : ভারন্তীর কি হ*লো। 
কে জানে। 


অজয়ের প্রবেশ। 


আঙ্গয়। যুবরাজ ! 

বিজয়। এই যে 'অজয়নিংহ! কি সংবাদ? 

অঙ্গয়। ভারতীকে মুক্তি দিলে না। 

বিজয়। দিলেনা? বাংলার নারী লগ্কার কারাগারে? কি বল্লে 
রাজা? 

অঙ্গয়। বল্লে, ভা'রতীর মুক্তির বিনিময়ে বিক্য়সিংহকে চাই। 

বিজয়। তাই দেবে! । 

অজয় । যুবরাজ! 

বিজয় । ভর কি অজয়! সাতশো বাঙ্গালীকে নিয়ে তুমি লঙ্কা 
জয় কর্তে পারবে না? আমি এখনি যাবো লঙ্কার রাজপ্রাসাদে । 

অআজয়। না যুবরাজ! সে বড় ভয়ঙ্কর স্থান, তুমি যে না। 

বিজয়। যাবো না? বাংলার নারী বিদেশী হত্তে ল্ছিতা, আর 
বাঙ্গালী আমি, নীরবে কলে থাকৃবে ? এমন দশটা বিজয়নিংহের 
বিনিময়েও ষ্দি বাঙ্গালী জাতিকে কলক্কের হাত থেকে রক্ষা! করা যা, 
ভাঈ চেয়ে মছান্‌ কর্তধ্য আর কি আছে খজয়? 

অজয়। কিন্ত এতে কোন ফল হবে লা যুবরজি! বিনিময় 

৮ ( ১১৩ ) 


বঙ্গবীর [ তৃতীয় অঙ্ক। 
পেলেও তার! ভাপতীকে মুক্কি দেবে না; তার চেয়ে কৌশলের আশ্রয় 


নিই এস। 

বিজয় । শক্তি যেখানে অপারক, সেইখানেই ছলের প্রয়োজন) না, 
আমরা সোজান্তরজি আঘাত করুবো। বিনিময়ে ষদি তার মুক্তি না পাই, 
স্থির জেনো অজয় । লঙ্গায় এমন কারাগার নেই যে, বিজয়মিংহকে 
বন্দী ক'রে রাখে। [প্রস্থানোঘ্ধত ] আর যদি আমি ফিরে না আসি, 
আমার প্রতিশ্রতি তুমি পূর্ণ কারো! লঙ্কাব সিংহাসন জয় ক'রে 
কুবেণীকে অধিষ্টিত কারো, আর ভারতীকে তুমি বিবাহ কারো । যাও 
অঙয়! এঁ সাতশে বাঙ্গালী অঘোরে নিদ্রিত; এদের ভার তোমার 
উপর। 

অজয়। এভ্ডার বহন কর্তে অ'মি প্রাণদানেও কুষ্ঠিত হবো না। 
কিন্তু কাল প্রভাতের পুর্বে যদি তুমি ফিরে না এস, তা হ'লে আমি 
লঙ্কার রাজপ্রাসাদ ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। 

| প্রস্থান । 

বিজয়। ভগবান্‌। বাহুতে বল দাও--হৃদয়ে শক্তি দা৪--কণ্ঠে 

ভাষ! দাও। ( প্রস্থানোগ্ভত ] 


কুবেণীর প্রবেশ। 


কুবেণী। ফেরে! ; রাজসভার যাচ্ছে! ? 

বিজয়। হ। কুবেণী! 

কুবেনী। যেও না সে বড় ভীষণ স্থান; গ্সিমিত্রের হাত থেকে 
কিছুতেই প্রাণ নিয়ে ফির্তে পার্বে না। 

বিজব। ন! পারি, মরবে! । কে আছে মামার? কে আমার জন 
কাদবে কুবেণী ? 


( ১১৪ ) 


তীয় দৃশ্ত । ] বঙ্গবীর 

কুবেণী। আমি কাদবো। 

বিজয়। তুমি? নারী! ভোমার জদয়ে ন্নেহে আছে? বিশ্বাস 
হয় না। তোমার হাদয মরুভূমি, নইলে এ যুবকের চোখ ছুটো উপড়ে 
নিতে পাব্তে না? পথ ছাড, ভারভী বোধ হয় আমারই পথ চেয়ে 
কারাগারে অশ্রুপাত কর্ছে। 

কুবেণী। ভারতী কে? 

বিজয়। এক বাঙ্গালী নারী 

কুবেণী। তাব জন্ত তুমি কেন মবতে যাবে? 

বিজষ। সে যে নামার জন্ত মবণ পথ ক'রে বংলা থেকে ছুটে 
এসেছে ) সে যে আম'র পিভার জীবনদারী, তার উদ্ধারে ' আমি ছুটে 
বাবে ন11? পথ ছাড--পথ ছাড় কুবেণী। আমার যেতে দাও। 

কুবেণী। তবে শামিও সঙ্গে যাবো, দেখবে। কত রূপন্ী তোমার 
ভারতী । 

বিজয়। ছিঃ-ছিং-ছিঃ1 নারী। প্রেম-পিপাসাষ কি তুম এতই 
উন্মাদ হয়েছ যে, নারীত্বের সন্ত্মও বিসর্জন দিতে বসেই? পুকষ কি 
কেবল নারাকে প্রেমিকার চক্ষেই দেখে ? নারী-পুরুষে কি অন্ত কোন 
সম্বন্ধ থাকতে পারে না? ভারভীকে দেখবে? মপেক্ষ। কর; দেখবে, 
সে রূপে মানুষ পাগল হয় না--শ্রদ্ধীয় লুটিয়ে পডে । এ প্রেম নষ-_- 
শরন্ধ।) আবার বলছ, আমার জদয়ে প্রেম ব'লে কোন পদার্থ নেই। 

প্রস্থান । 
কুবেণী। শ্রদ্ধ।? 'অচ্ছি!! 
[ গ্রস্থান। 


(১১৫ ) 


চতুর্থ দৃশ্য । 
লম্বকর্ণের বাটী। 


সমার্জনীহস্তে ঝট দিতে দিতে মীনাক্ষীর প্রবেশ । 


মীনাক্ষী। মিন্সে করলে কি গা? বাপ-মা ধন-দৌঁলত দেখে 
বিয়ে দিলে, মনে করুলুম পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবো | হাত্তোর 
অনৃষ্টের মাগ। খাই রে! পোড়ারমুখো মিন্সে একদিনে সর্বস্ব বিলিয়ে 
দিলে । শেষকালে কি না আমায় ঝীটা ধরতে হলো! [ সম্মা্জন ] 


চৈতনের প্রবেশ। 


চৈতন] মা! ' 

মীনাক্ষী। দুর-দুর শ্রাল-কুকুরের জাত। গ্রাত দিনই কেবল ম্যা-_ 
ম্য।। | মুখ বিকৃত করিল! ] 

চৈতন। মেয়েমানুষ মা বল্লে চটে যায়, এই প্রথম দেখ-লুম। 
তূই বেটা পাঠীবেচার মেয়ে, মা-ডাকের মর্ম কি বুধবি? 

মীনাক্ষী। যা--যা-যা, সতীনপো খাবার ছেলে! 

চৈন। তা হ'লে তুই এখনো আমার ম| হ'বি নে? 

মীনাক্গী। আহা-হা | কি আমার সাত পুরুষের মাণিক রে !-. 

চৈভন। ওরে আমার পীঠীবেচার মেয়ে রে! 

মীনাক্ষী। ফের ওই কথ! 

চৈতন। তে। বেটার এখনও দেমাক ভাঙ্গে নি। টাকাকড়ি তো! 
গেছেই, এইবার থাড়ীটা শুদ্ধ যাবে। তোকে আমি গাছতলায় বসাবো, 

€ ১১৬ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত | ] বঙ্বীর 
তবে ভোর বিষ্টত ভাঙ্গবে । মা-ডাঁক শুন্বি 'নে বেটি! তোর বাব 
প্টন্বে । 

মীনাক্ষী। হাঁ রে, ও হতচ্ছাড] ডিংরে ! তোর 'এমন বাড বেড়েছে ? 
একটা বাঙ্গালীপ মেয়েকে আমার বাডীতে ঢুকিয়েছিম্‌? 

চৈতন। বেশ করেছি। 

মীনাঙ্ষী। ধেশ কবেছিন্? মঙ্জা টের পাবি এখন। রাজার 
লোকেখা তোকে গক্চখোঁজ। কসৃছে । যেমন জাত, তার তেম্শি ধন্ম! 

চৈতণ। খববদ।প । জাঙ তুলিন্‌ শে গাঠীবেচাগ মেয়ে] 

মীণার্ষী। ফেব খশুবি? ভবে আমি রাস্তার লোক ডেকে তোকে 
খরিযে দেখো। 

চেগন। মেপে খ্ন্বে!-মেরে ফেল্বা বল্ছি। 

মীনাক্ষী । ওগোও তে।মরা-- 

চেঙন। চোপন্াও। 

মীনক্ষী। কে কোখ। আছ-- 

চৈতনণ। চোপরাও। 

মীণাক্ষী। কি সর্বনেশে ছেলে গ।। লামার হাতে শুদ্ধ দডি 
পর্মাবে। ০মযেটাগ চাদপান! মুখ দেধে ভুলেছে নচ্ছার ; আমি এখনি 
তাকে ঝেঁটিষে বিদেয় কব্বো। [ প্রস্থান । 

চৈতন। এই পাঁঠীবেচার মেখে! খববদার বলছি ১ হাডী-কলসী 
বংসন'কোসন সব ফাটিয়ে ফেণ্বো। 

| এুগ্কান। 


ভারতীর প্রবেশ। 


ভারতী । কোথায় এলাম ? কার কাছে এলাম ? কোথায় বাংলা, 
( ১১৭ ) 


বঙ্গবীর [তৃতীয় অঙ্ক। 


কোথায় লহ ! বাংলার মন্ত্রিকন্তা আজ চোরের মত মৃষিকের বিবনে 
লুকাতে চায়। অনৃষ্টে আরও কি আছে, কে জানে? বিজয়! নিষ্টর 
বিজয়! তোমার জন্ত আমি সুদুর বাংলাদেশ থেকে এসে লঙ্কার এই 
নির্বাত কারাগারে বন্দিনী : তবু কি তুমি টল্যব না? একবারও ফিরে 


চাইবে না? 


মীনাক্ষীর প্রবেশ। 


মীনাক্ষী। হ্থ্যালা ছু'ড়ি। তোর রকমখান। কি বল্‌ তে।1 বেরিয়ে 
ষাবি, না মরদ ডেকে গলাধাক। দিয়ে বার করবো? 

ভারতী । কোথায় যাবো মা? পথে বেকুলেই রাঁজপুরুষেরা আমায় 
বন্দী ক'রে নিয়ে যাবে । অত্র্চারী রাঙ্তার আদেশে আমাব নাপীত্বের 
মর্ধ্যাদ। হয় তে। কাণাকড়ির মুল্যে বিকিয়ে -যাবে। 

মীনাক্ষী। যায় যাক্‌, তাতে আমার কি? 

ভারতী। তুমিও তো একজন নারী? নাপীর লজ্জা-সরম, নারীর 
মর্যাদার অনুভূতি তোমারও বুকে আমার মত বর্তমান। আমি নিংস্ব- 
নিরাশুয়, তোমার এই প্রাসাদোপম অস্টাশিকীর এক কোণে আত্মগোপন 
করেছি। দয়া কর-_রক্ষ' কর! 

মনাক্ষী। ন'শ না, যাবি তো যা, নইলে মার্কো হুড়ো বীট।। 

ভারতী । মা! মা! আমি তোমার হতভাগিনী বন্তা ; তোমার 
পায়ে পড়ি, আমায় দূর ক'রে দিও না। শুনেছি তোমাদের রাজা 
পণ্ডর মত অধম ) তার লালসার দৃষ্টির মধ্যে আমায় ছেড়ে দিও না। 

মীনাক্ষী। মর্--মর্‌ ধিজী চুড়ি! বাংলদেশ থকে সাতশে। মরদের 
পিছু পিছু ছুটে এসেছে, তার আবার সতীপনা ছেখ ! 

ভারতী । তোমর! প্রবৃত্তির দাসী, শ্বামীর চিতা নিভ্‌তে না নিভতে 

€ ১১৮ ) 


চতুর্থ দৃহ। ] বঙ্গবীর 
তোমর আর একজনার কণ্ঠলগ্ন। হ'তে পার । নারীর মর্যাদা তুমি কি 
বুধবে নারী? 


মীন|ক্ষী। বটে--বটে! আমারই উপর তন্বী রে ছড়ি! বেরো-_ 
খেরো--[ সম্ম।র্জনী প্রহার ] 


চৈতনের প্রবেশ । 


চৈতন। [সগজ্জনে ] মা! [ সম্মাঞ্জনী কাড়িয় লইল। ] 

মীনাক্ষী। যা1--ষ।, বাইরে গিজ্জে রাঁসলীলা কর্গে। 

চৈতন। তার আগে আমি 2োপ এই পাপের পুরী পুড়িয়ে ছাই 
ক'রে দিয়ে যাবো । ভিঙ্গের ঝুলি নিয়ে যখন রাস্তায় গিয়ে ধ।ড়াভে 
হবে, তখন বুঝি, সব মাম্ধই এক ছাচে গড়া--সবারই রক্ত 
তোরই মত রাঙ্গ।। 


লম্বকর্ণের প্রবেশ। 


লম্বকর্ণ। বের করে দে--বে'র ক'রে দে ছুঁড়িকে। ওগিন্লি! 
সর্বনাশ হ'লে গো-দর্বনাশ হ'লে ! 

চৈত্ন। ফের বাবাগিরি কর্তে এসেছ ? বেরোও বলছি--বেরোও, 
নইলে দরোয়ান দিয়ে” 

লম্বকর্ণ। ঠোপ-রাও শুয়ার ! 

মীনাক্ষী। গলাটা! কিন্ত সেই রকম! কিন্তু দাড়ী আর চুল-- 

লম্বকর্ণ। আরে সে এক গেরে!। বাঙ্গাপী ব্যাটারা ধরে কামিয়ে 
দিয়েছে। 

মীনাক্ষী। ও সা, ত1 আগে বল্তে হয়! 

লম্বকর্ণ। আগে বল্বার কি ফুরম্ুৎ দিলে? 

( ১১৯ ) 


বজথীর । তৃতীয় অঙ্ক । 

মীনাক্ষী। যাক্‌---আপদ গেছে, এখন তবু মানুষের মত মনে 
হচ্ছে। তবে নাকি তুমি বিবাগী হয়ে চ'লে গেছলে? 

লম্বকর্ণ। সব বুঙ্ধরুকি ! শুয়ারকে আমি পথে বসাবেো। 

চৈতন। তুমিই কোন্‌ পালক্কে বসেছে? ধন-দেপত সব ফুঁকে 
দিয়েছি । বাকী এই বাড়ীখান|। 

লম্বকর্ণ। হায় হাঁষ রে, বাডীটাও বুঝি যায। ও [গন ছুঁঙিটাকে 
বের ক'রে দাও এখনি ! ব্যাটার সখ ন্ুো ভেলে চৈযী হযে আছে। 

মীনাক্ষী । কারা? 

লত্বকণ। রাজার লোকেরা; রাজাগ হুকুমে খটীস্ত আগুন 
ধরিয়ে দিতে এসেছে । গেল--সব গেল। 

ভারতী । কিছুই যাবে না ব্রাক্ষণ! তোমাদরর সৎ আনথের কণ্ঠ 
রোধ ক'রে আমিই ৮?লে যাচ্ছি। 

চৈতন। খবরদার ! এক পাও নড়ে! না। 

ভারতী। না ভাই! অপরাধ ক্ষমা কগ। আমার সব্বাঙ্গে আগুনের 
দাহ,+-যার কাছে যাই, সেই জলে পুড়ে মরে । আর আমি তোমাদের 
বিপন্ন করবে৷ না॥ আমর জন্ তোমরা কেন সর্বস্বান্ত হবে? 

চৈতন। হই হবো; গাছের তলাধ দড|বো, ক্ষিদে পেলে মুখে 
মুঠে। ছাই তুলে খাবো । তোর তাতে কিরে ছড়ি! তোকে ছেড়ে 
দিই, অর তোর দেশের লোক বলুক্‌- লঙ্বার বামুনগুলে! ভূত, একটা 
মেয়েকে আশ্রয় দিতে পারে না। সে সপব হবে ন|। ঘগ-খাড়ী উডে 
পুড়ে ছাই হয়ে যাক, তবু যতক্ষণ ম।থার উপর ছাদ আছে, ততক্ষণ 
তোকে ছাড়বো না। 

মীনাক্ষী । তুই মর্! ওরে, আমি বাসি মুখে এখনও জল দিই 
নি, তুই তেরাত্ির মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মর্‌। [ প্রস্থান । 

( ১২৭ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত। ] বঙ্গবার 


লম্বকর্ণ। তাইতো বাবা, একি হলো । আমার ছেলে হযে বেটা 
এমন দিগঞগঞ্জ হ'ষে উঠেছে! তা৷ কথাগুলে! বল্ছে তে। বড মন্দ নয় 
ভেবে দেখি--ভেবে দেখি-- 


| প্রস্থান। 
ভারনী। চৈতন। তুমি কি চৈতন? 


চৈতন। বাবা বলে বাঁদর, মা বলে গক। 
ভারভী। না, তুনি মানুষ: এতব৪ মানুষ যে, ক্ষুদ্র লঙ্কা তোমাধ 
খাবণ! কবে পাবে না। বাংলা একট! ক্ষত্রিষ দেখেছি বিজয়মিংহ, 
আার লঙ্কা একটা! ব্রাঙ্গন দেখলাম তোমাকে । 
চৈতন। হ্যাগ।। ও সব বড বড কথাকি বলছো আমি বুঝবুচ 
পাবৃছি না। আমার উপর রাগ কবেছ? ন|-রাগ ক'রে! না! আমি 
বড মুখ্যু, কথ! কইতে জানি নাকি বল্তে কি ব'লে ফেলেছি। 
এই কান মল্ছি, মাপ কর। 
ারতী। তুমি দেবতা -তুমি দেবত1) শামি তে।মায প্রনাম কবছি। 
7 প্রণাম 1 
টাতন। [কাদ-কীদন্বরে ] এরা পেন্নাম ক'ছো? 
ভাবতী। শুধু একবার নয, প্রান্-সন্ধ্য। প্রযাম কববো ছন্ম জন্ম 
প্রণাম কব্বো ॥ 
| প্রস্থান। 
টৈতন। গ[ণংগালি দিযে গেল নাকি? 
[ প্রস্থান। 


পঞ্চম দৃশ্য । 
বনপথ। 
ত্রিবেণী ও গোরাব প্রবেশ । 


ত্রিবেণী। এ আবার কোথায় নিষে চলেছি গোরা 1 এ ভে। 
রাঙ্গপ্রাসাদের পথ নয়। 

গোরা । না, রাজপ্রাসাদে আমরা যাবো না মা! আমর! এ দেশ 
ছেড়ে চ?লে যাচ্ছি। 

ত্রিবেণী। দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি? গবেষে বললি, রাজ্ঞগ্রাসাদে 
যাচ্ছিদ্‌? 

গোর ॥ কি করবো মা? নইলে যে তুমি চল্তে চাও ন|, ফল 
জল মুখে দিতে ৮9 ন1? যমের সঙ্গে টানাটানি ক'রে তোমায় 
বাচিযে তুনেছি। এই রে।গ শরীরে ন|। খেপে যে তুমি ম'রে যাবে 
মা। তাই মিথ্যেকথা বলেছি। 

ত্রিবেণী। গোরা ! 

গোর] । আমি কোন কথ! শুন্বো না| মা! কিছুতেই তোমাধ 
সেই নি্ুর রাজার কাছে যেতে দেবে। না। তুমি তো জান না; 
তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে কত চোখের জল ঢেলে তোম।য় বাঁচিয়ে 
তুলেছি। বুক ছুরি বিধিধে তুমি মর্তে গিয়েছিলে, তোমার সেই 
রক্তমাখ! অনা দেহটা বয়ে এনে কত দিনের চেষ্টায় আমি খাড়।! 
ক'রে তুলেছি। সাত দিন তুমি চোখের পাতা খোল নি, সাত দিন 
আমার চোখে ঘুম ছিপ না- মুখে একটু জ্ল পড়ে নি) এখনও আমি 

( ১২২) 


পঞ্চম দৃপ্ত । ] বজবীর 


উপবাসী। মা; আমার এত চেষ্টা নিষ্ঘধল করো! না। চল" এ দেশ 
ছেডে পালিয়ে চল। 

ত্রিবেণী। না- আমি চলতে পার্ছি না। 

গোরা । আমি মাথার ক'রে নিয়ে যাবো। 

ভিবেণী। তৃষ্তায় বুক ফেটে যাচ্ছে। 

গোরা । বুন্ধ চিরে রক্ত দেবো। 

ত্রিবেণী। আমার স্বামী-_- 

গোরা । মরুক্‌--মরুক--সব মককৃ 1 কিসের স্বামী? . সব শত্রু! 
সেই বাক্ষুমে বামুনটা যদি তোমার গন্ধ পায়, তা হলে বাঘের মত 
থাবা! পেতে ছুটে আমস্বে। চল মা-চল! 

ভ্রিবেণী। নাআমি যাবে না। স্বামী আমার হত্যার আদেশ 
দিয়েছেন, সে আদেশ অমান্ত ক'রে আমি কোথাও যেতে পারবে! 
না। একটা যুগ আমি তাকে দেখি নি। আমায় হারিয়ে রাজ! 
হয় তে! পাগল হ'য়ে গেছে, তার চোখের জল আমি দেখতে পাচ্ছি। 
কোথায় যাবো রে আমি? আমার এ মাটির দে*। ছেড়ে কোথায় 
যাবো? গোরা । আমায় রাজপ্রাসাদে নিয়ে চল্‌। 

গোর।। সেখানে গেলে মর্তে হবে। 

ত্রিবেণী। জানি; তবু সে আমার তীর্থ। 

গোর1। তীর্থই বটে! অমন একটা! নিষ্ঠর রাজা-- 

ত্রিবেণী। রাজ! নিষ্ঠুর নয়- নিষ্ঠুর তোরা। 

গোরা । কেন। ভোমায় বাচিয়েছি বলে? মেগ্নেমান্ষ এমনি বেই- 
মানই বটে! মর্বার এতই সাধ তোমার? তবে চল- সাগরে জল 
আছে, হাত পা! বেঁধে ফেলে দিই, তবু রাজার খাঁড়ুর নীচে মাথা 
পেতে দিতে দেবো না। 

( ১২৩) 


ব্বীর [ তৃতীয় অক্ষ 


জিবেণী। দিতে হবে; আমি কখনও স্বামীর আদেশ 'অমান্ত কর্বে। 
না। চল.-চল্‌, ফিরে চল্‌। 

গোর1।1তৈমিরি সঙ্গে আমারও মাথাট! দিতে হবে_নয় ?৬ কেবল 
স্বামী-_ম্বামী--ম্বামী! আমি যে এতদিন 'ম1- মাঃ কলে চোখের জলে 
পা ধুইয়ে দিলাম, আমি বুঝি কেউ নয়? স্বামী আরামের সিংহাসনে 
বসে ঘাতক লেলিয়ে দিলে, তাঁর হুকুমটাই মাথা পেতে নিতে হবে? 
আমি যে ছেলে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে তোমার সেবা করেছি, আমার 
কান্না তোমার কানেও পৌছাবে না? তুমি যদি এমন রাক্ষসী মা, 
আমিও তোমার বাঘা ছেলে । কীদ- খুব কাদ, আকাশ ফাটিয়ে ফেল-- 
পাথর গলিয়ে দাও, আমি কিছুতেই তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! না। 

ত্রিবেণী । তবে পথ দেখিষে দে, মামি নিজেই যাচ্ছিঃ--আমার 
মন বড় কাদছে! ” 

গোরা $ না--পথ নেই। 

ভ্রিবেণী। যাক, আমি নিজেই পথ বেছে নেবো। 

গোরা । যেতে পাবে না। কোথায় ষাবে মা? কার কাছে যাবে 
মা? রাজা কি আছে? তাকে রাতে গিনে ফেলেছে । সে তোমায় 
দেখ চিন্তে পারবে না) যদি পারে, তা হ'লে তুমি তার মুখের দিকে 
চাইবার আগেই সে তোমার মাথায় খাঁড়া বসিয়ে দেবে। 

ত্রিবেণী। দিকৃ--তবু যাবো, স্বামীর দেওয়া দণ্ড মধুময়। 

গোরা । আর ছেলের দেওয়৷ ফুলের ডাল! বিষে ভগ, না? হোক্‌, 
এই ধিষই ভোমায় খেতে হবে) চল। 

ত্রিবেণী। আমি লঙ্কার রাণী, এমন চোরের মত যার তার হাত 
খয়ে দেশ ছেড় পালিয়ে বাবে! না। 

গোরা! তোমার বাবা বাবে ; বেধে নিযে যাবে! 

€ ১৯২৪ ) 


পঞ্চম তৃত্ত। ] ব্জবীর, 


ভিবেদী। গোরা! আমি মহারাণী; আমি তোর কাছে মিনতি 
কর্ছি, আমায় ছেড়ে দে--আমার মন বড় কীদছে। 

গোরা। মা! মা! ভার চেয়ে আমার গলাটা টিপে ধর, বুকে 
ছুরি বিধিয়ে দাও। না-আমায় না মেরে তুমি যেতে পাবে না। 

ত্রিবেণী। কেন- কেন? কে তুমি ছদ্মবেশী দানব, আমার স্বামীর 
ঘর থেকে পথে টেনে এনেছ? আমি রাজদণ্ডে হাসিমুখে মর্তে গিয়ে 
ছিলাম, কিসের অধিকারে তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ? 

গোরা। মা! মা! 

ত্রিবেণী। কে চেয়েছে তোমার সেবা? কে দিয়েছে তোমায় 
মহারাণীর মূচ্ছিত দেহ পথে টেনে আন্বার অধিকার টু 

গোর । আর বলো না মা! পাগল হ'য়ে ষাবো। 

ত্রিবেণী। তুমি আমায় নিয়ে দেশান্তরী হ'তে চাও? তোমার 
এই হীন অভিসন্ধি কি এখনও আমার অজ্ঞাত 1 কামান্ধ পুরুষ 1-- 

গোরা । কি-কি, কি বল.লি রাক্ষসী? 

বিবেণী। কি বল্ছি? কামাদ্ধ পুরুষ- 

গোরা । চুপ. চুপ, কর্‌ রাক্ষপী ! পৃথিবীটা ফেটে যাবে, বাতাসে 
আগুন ধ'রে যাবে। কি করবো ভোকে আমি? মাথাটা ছি'ড়ে 
ফেলবো, ন। জিবট। উপংড়ে নেবো ? না, তুই যা-”যা, চ'লে ঘা, তুই 
মর; তোর যে যেখানে আছে, সব মুখে রক্ত উঠে মরুক.। আমি 
ভুলে যাবো মা-ডাক-পভুলে যাবে! দয়! মায়া। মেয়েমানষকে যে ন। 
ব'লে ডাকৃবে, আমি ভার টু'টি ছিড়ে ফেলবো 

ত্রিবেণী। গোরা ! 

গোর! | চলে যা-চ'লে য| সর্বনাণী! কেন আমার বুকে এমন 
আগুন জালিয়ে দিলি? আমি তোর জন্য আজ সাত দিন দানাটী 

(১২৫ ) 


বলবীর [ তৃতীয় মঙ্ষ। 


পর্যন্ত মুখে দিইনি। তোর শিক্পবে বসে আমি যে আকুল হয়ে হ1-- 
মা বলে কত কেঁদেছি । বেশ করেছে, তোর পেছনে ঘাতক লেলিয়ে 
দিয়ে ঠিক করেছে! তৃই মর্--তুই মর্! আগার চোখের সাধূনে 
“কে দূর হ' বল্ছি, নইলে আমি তোর গলা টিপে মারবো? 

ত্রিবেনী। (ভগবান! জানি_ না কি করলাম] 

[ প্রস্থান । 

গোর1। ওঠ বুকের মধ্যে এ কি আগুন! কি কব্বো? জলে 
ধাপ দেবে। না মাথা খুডে মরবে! ? ভগবান! 'ভগবান্‌! তুমি সাক্ষী । 
যদি মনের কোণে এতটুকু দাগ থাকে, আমার মাথায বাজ হানো; 
আর ত| যদি না হয়ঃ এই বেইমান মেয়ে-জাতটাকে পৃথিবী থেকে 
উপুড়ে ফেলে দাও। 1 


[ প্রস্থান। 
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বন্ঠ দৃশ্য। 
প্রাণ । 
ইন্দ্রনীলের প্রবেশ। 


ইন্্রনীল। কেউ নেই, আজ বিশাল পুরীতে আমি নিতান্ত এক! । 
সব ঘুমিয়েছে, কেউ একটা নিশ্বাস পধ্যন্ত ফেলে না, মাঝে মাঝে 
পেচকের গম্তীর চীৎকার সমস্ত গ্রাসাদটাকে কাঁপিয়ে তুলছে! তুমিও 
কি ঘুমিয়েছ দেবত1 ? গুন্তে পাচ্ছ না স্থির মর্মভেদী কার! ? দেখতে 
পাচ্ছ না ভাগ্যহীনের এই অবিরল-্নশ্রধারা? ফিরিয়ে দাও--ফিরিয়ে 
দাও নিষ্ুর দেবতা । 


মেঘার প্রবেশ। 


মেঘ!। ফিরিয়ে দেবে না রাজ!! দেবতার! বড় নিষুর। যা। 
নেয়, তা আর ফিরিয়ে দেয় না। 

ইন্রনীল। দেবে_দেবে। আঙি চাইতে পাচ্ছি না) আঁমার রক্ত” 
মাখা হাত নিয়ে আমি এ মন্দিরে প্রবেশ কর্তে পাচ্ছি না। তুই 
একবার যা দেখি-স্ষ] ! 

মেঘা। রাজী! তুমি কি শেষে পাগল হ'লে? এমন অনাহারে 
অনিদ্রা ক'দিন বাচংবে রাজ11 চল--ঘুমোবে চল! 

ইজসনীল। ঘুম যে আলে না মেঘা! কোন্‌ সুখ-স্থৃতির পাখায় 
ভর দিয়ে আদ্বে মে? চারিদিকে দাবদাহ! পত্ধী নিহত--জীবন 
পান! ও! কি করেছি আধি তোদের ? 

( ১২৭ .) 


ব্ধবীর [ তৃতীয় অঙ্ক'' 


মেঘ।। তুমি যে আমাদের স্নেহের বন্ধনে বেধেছ ) তোমায় জাগ্রত 
দেখে আমাদের যে ঘুম আসে না। তোমায় অনাহারী দেখে আমাদের' 
মুখের গ্রাস যে বিষ হয়ে ষায়। মহারাজ--[ কাদিয়! ফেলিল |] 

ইন্দ্রনীল । আবার কাদে? খবরদার! কীদিস্‌ নে বল্ছি! এত 
কান্নায় সাগর ফুলে ফেঁপে উঠবে । আকাশ কীদ্ছে--বাতাস কাঁদ্‌ছে-- 
খআমি কীদ্ছি, আবার তোর1ও চোখের জল ফেল্বি? জালা--চারি- 
দিকে জ্বালা! কে আছিস্? বিস্বৃতি--বিশ্বৃতি--বিশ্বাত 


গ্ীতকণ্ঠে পাঁনপাত্রহস্তে রঙ্গিণীর প্রবেশ 


রিণী।--- 
গীভ্ভ। 


বধূ, তোমার ভাবনা কেন? 
অশাজল। ভরে মুধা নিয়ে আছি আমি সদাই জেনো ॥ 


চোখে যদি বাপসা দেখ, বধু, আমায় অমনি ডেকে 
আমাব অঙ্গরেণু আঙ্গুল চাপায় বুলিয়ে চোখে কাজল টেনে৷॥ 
আখিপাতে ঘুম না এলে, জড়িয়ে ধারে! বাহু মেলে, 


নিটোল গালে অধরথানি আধ ধীরে নামিয়ে এনো! 1 
[ পানপান্র দিয়া প্রস্থান ॥' 

মেঘ (| মহারাজ! আর ও বিষ খেয়োনা। 

ইন্্নীল। কেন খাবো না? খুব খাবে--খুব খাবে! । 

মেঘা। দোহাই--দোহাই রাজা! [ন্থরাপাত্র কাঁড়িয়। লইবার 
চেষ্টা করিল। ] 

ইন্্নীল। দুর হ? অবাধ্য! [ পানপাত্র হারা মেঘার মন্তকে 
সঞজোয়ে আঘ।ত করিলেন । ] 

মেঘ! । উঃ-[ রক্তাক্তমন্তকে মাটিতে লুটাইয়। পড়িল। ] 
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হত দৃ। | বব 
পুরগ্য়ের প্রবেশ । 


পুরগ্জয়। রাজ! |! একি অত্যাচার ! রাক্ষসের মত পদ্ধীকে হত্যা 
করেছ, আজ আবার এই রাজভক্ত প্রজাকেও তুমি বাচতে দেবে না? 
স্বরার স্রোতে শ্নেহ মমতা কর্তব্য মনুষ্যত্ব সবই কি ভাসিয়ে দিয়েই? 
রাজ্যমর বিশৃঙ্খল!, প্রজাদের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে, আর 
তুমি দিবানিশি এমনি ক'রে পিশাচের সেবা কর্বে? 

ইন্দ্রনীল ! হিংসা হচ্ছে? এস--তৃমিও পান কর, বড় শান্তি-- 
বড শান্তি! | 

পুরঞ্জীয়। রাজ]! 

ইন্ত্রনীল। কেরাজা? রাজা 'অগ্সিমত্র। রাজা কখনও নিজের 
সাধবী পত্ীকে হত্যা করে নির্বাধ? আমি রাকা নই। বন্ধু! আমি 
যাঁদ বিষ খাই, তুমি কেন খাবে না প্রিয়বর ? এস- এস-_[ স্রাপান্র 
প্রদানোগ্ভত ] 

পুরঞ্জয়) [পাত্র নিক্ষেপ করিয়া] ওঃ1 এতদূর এগিয়েছ তুমি 
ইন্দ্রনীল? তবে আজই তোমার রাজত্বের অবসান হোক । [অনি 
নিষ্ধাশন | ] 

মেঘ] । কি-_কি ! আমার রাজাকে - [ উঠিতে গিয়। পড়িয়া গেল। ] 

পুরঞ্জয়। দেখ ছো- দেখছে! পাষাণ! সইতে পারছো? নাও 
অন্তর নাও, আমি তোমায় হত্যা কর্বে!। 


অগ্রিমিত্রের প্রবেশ। 


অগ্নিমিত্র । সাবধান পুরঞ্জর়। ইন্দ্রনীল রাজা, আর ভুমি একটা 
তুচ্ছ সেনানী। 
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বলমীর [ তৃতীয় অঙ্ক । 


পুরঞয়। তা হ'লেও আমি এ শাঠ্যের প্রক্িকার কর্বো। 

অগ্নিমিত্র। সে কর্তব্য আমার, তুমি ভূত্য, ভৃত্যের মত থাক। 
মাবধান! রাঁজসন্মান ক্ষ কর্লে আমি তোমায় পুত্র ব'লে ক্ষমা 
কর্বে! না। 

পুরঞ্য়। কি কর্বে? 

অগ্রিমিত্র । বলি দেবো, যেমন করে ত্রিবেণীকে বলি দিয়েছি । 
তার পিতৃ-সম্বোধন তোঁমার চেয়ে কর্কশ ছিল না--আমার প্রাণে তার 
জন্য তোমীর চেয়ে কম স্নেহ ছিল না। রূপে সে ছিল লক্ষ্মী, গুণে 
ছিল সরম্বতী, তবু ইন্দ্রনীলের স্বার্থের জন্য সেই ত্রিবেণীকে হত্যা 
করেছি। ্ 

পুরঞ্জয়। অস্ত্র নাও রাজা! হয় তুমি আমাকে বধ কর, না হয় 
আমি তোমাকে বধ করুবো। [অসি উত্তোলন ।] 

মেথা [ অতি কষ্টে উঠিয়া ] কেন--কেন? আহত হয়েছি আমি, 
তুমি আত্বনাদ কর্বার কে? 'আমার দেহে অনেক রক্ত আছে, হু'দশ 
ফোটা আমি সাধ কারে ঢেলে দিয়েছি । আমার রক্তে নদী বয়ে 
যাক, আমি সেই রক্তমাখা দেহ দিয়েই ওকে জড়িয়ে ধরবো । ও যে 
আমার রাজার ছেলে, অদৃষ্টের কশাঘাতে জর্জরিত--মাগুষের অত্যাচারে 
জীবন্মত। দেখ--দেখ, সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে--চোখে 
শ্রাবণের ধারা বইছে! ওঃ! এ কি সয়-এ কি সয়! 

পুরঞয়। [ তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া একতৃষ্টে মেঘার মুখপানে চাহিয়া 
রহিলেন, তীহার চক্ষু হইতে অলক্ষ্যে ছুই বিদ্দু অশ্রু ঝরিয়৷ পড়িল।] 

অগ্রিমিত্র। [ পুরঞ্জয়ের গ্রতি ] কি উদ্ধত যুবক | অসি নামলো যে? 
অবাক-বিদ্ময়ে কি দেখছে! ? 

পুরঞয়। দেখছি রাঙ্গভক্তি। বেঁচে গেলে রাজা! ! আমি তোমায় 

( ১৩০ ) 


ষষ্ঠ দৃশ্ত। ] বজবীর 


ক্ষমা কর্লাম। যে দেশে এমন রাজন্তক্ত প্রজ! জন্মেছে সে দেশ 
নরক হ'লেও দেবতার বাঞ্ছিত। 

মেঘা। আর একটা কথ। ভাব নেনানী! যাদের রাজ। এমন 
চাখী, তাদের চোখের জল ফেলা! সাজে না। 


। প্র্থান। 
বিজয়সিংহের প্রবেন। 


বিজয। অভিবাদন লঙ্কেশখবর | 

ইন্্রনীল। কে? 

বিজয়। বিজয়সিংহ। 

সকলে । ” সবিদ্ষয়ে ] বিজয়সিংহ ? 

বিজয়। ভারভীর মুক্তির বিনিময়ে আমাকে চেয়েছিলে, তাই 
বিনিময় এনেছি) মহামানী লক্ষেশ্বর ! তোমার প্রতিশ্রুতি পুর্ণ কর, 
ভারতীকে মুক্তি দাও। 

'অগ্রিমিত্র। ভারতীয় মুক্তি? বাঙ্গালী ! ভোমার বিরুদ্ধে কতগুলো 
অভিযোগ, জান? তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত শালিবাহনকে রক্ষ। করেছ-_ 
তোমার আদেশে তোমার অন্চরেরা কুবেগীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে-- 
তোমারই ইঙ্গিতে লঙ্কায় আজ লুষ্ঠনের আ্রোতে চলেছে , কেমন, এ 
সব লত্য? 

বি্গয়। নব সন্য। 


ইন্্রনীল। কিও কেন? কিসের শহঞ্কারে লঙ্কার রাজশক্তির 
বিরুদ্ধে তুমি মাথা তুলে ফীড়িয়েছ? 
বিজয়। মনুষ্যত্বের অহঙ্কারে --এই বাহুবলের শহগ্কারে; আর 
কোন কথ! আছে? 
( ১৩১ ) 


ব্জবীর [তৃতীয় অধ 


পরঞ্জয়। যুবক। কেন তুমি সাধ ক'রে মৃত্যুর গহ্বরে এসে 
প্রবেশ করেছ? জান না, এ যমালয়? 

বিজয়। জানি; আর যমও জানে, আমি বিজয়সিংহ । 

অগ্নিমিত্র। [ এতক্ষণ উত্তেজিতভাবে পদচারণা করিতেছিলেন, 
সহসা বিজয়ের দিকে জলস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বজ্জকঠোরস্বরে বলিলেন ] 
শালিবাহন কোথা? 

বিজয়। আমার আশ্রয়ে । 

ইন্দ্রনীল । আর কুবেণী? 

বিজয় । সেও আমার আশ্রয়ে । 

অগ্নিমিত্র । ভাদেব চাই। 

বিজয়। পাবে না; তারা আমার আশ্রিত । 

ঈন্ত্রনীল। তোমার আশ্রয় কোথায়? 

বিজয় । বল্বো ন]। 

অগ্নিমিত্র । কার অন্মতি নিয়ে ভোমর! লঙ্কায় প্রবেশ করেছ? 

বিজয়। যার অগ্ুমতি না নিয়ে তোমরা এই লঙ্কার মিংহাসন 
অধিকার ক'রে বসেছ, সেই শালিবাহনের । 

অগ্নিমিত্র । ভা হ'লে কুবেণী শালিবাহনকে সমর্পণ করবে না? 

বিজয় । না- প্রাণ থাকৃতে নয়। 

ইন্দ্রনীল । তবে তোমার প্রাণটাই দিয়ে যেতে হবে যুবক! 

বিজয়। প্রাণ হাতে করেই এনেছি রাজা! বিনিমনে বাঙ্গালী 
নারীর মুক্তি দাও। 

ইন্দ্রনীল । বাঙ্গালী দারী লঙ্কার প্রাসাদে নেই। 

বিজয়। মিথ্যা বথা। 

গুরঞ্য় । না বাঙ্গালী, এ সত্য। 

( ১৩২ 9 


বঙঠ দৃষ্ত। ] বলবীর 


বিজয় । তবে বিনিময় চেয়েছে কেন? আমার করায়ত্ত কর্ৰে 
বলে? এই রাজনীতি নিয়ে তোমর! রাজ্য শাসন করবে? রাজা 
ইন্দ্রনীল সিভুষি বিজয়সিংহকে চেন না, পাঁও নাই তার শক্তির পরিচয়। 
আমায় হত) কর্বে, এমন জল্লাদ লঙ্কার জন্মায় নি। 'আমায় বন্দী ক'রে 
রাখবে, এমন কারাগারও লঙ্কায় তৈরী হয় নি। আমি তোমায় মৃত্যু- 
দগ দিয়ে রেখেছি রাজ ! সে দণ্ড গ্রত্যাহার কর্তে পারি এক সর্তেঃ 
যি তুমি সলম্মানে ভারতকে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দাও। 

ইন্ত্রনীল। তা হয় ন। বাঙ্গালা! | 

বিজয় । ইন্দ্রনীল! অবলা নারীকে অবকদ্ধ করে কারাগান্ের 
কোন গোরব নাই। তাকে মুক্তি দিয়ে আমাকে সেই *কারাগারে 
আবদ্ধ করে রাখ) শামি দেখতে চাই, লঞ্চীর কারাগার কোন্‌ 
লৌহ-প্রাচীর দিয়ে ঘের | 

অগ্রিমিত্র । সে গ্রাচীর ভেদ ক'রে কু্যের আলোকও প্রবেশ 
কব্তে পারে না। কি দেখবে তুমি নবনীত-কোমল যুবক ! আমি 
রুষ্খ কেশ নিয়ে কারাগারে প্রবেশ করেছিলাম, গুভ্র কেশ নিয়ে 
বেরিরে এসেছি । এই দীর্ঘকালের মধ্যে একট! পাখীর ভাকও শুনি 
নি। যাক্‌, শালিবাহনকে প্রত্যর্পণ কর্বে কি না! 

বিজয় । ন।-কখনই না। তোমর!1 কাপুরুষ, বীরধন্মথ কি বুঝবে? 
যেবীর, সে নিজের মাথা! দিতে পারে, তবু শরণাগতকে শক্রর হাতে 
সমর্পণ করে না। 


চৈতনের প্রবেশ । 


চৈতন। ঠিক বলেছ বেড়ে বলেছ) এস তো দারদা! একবার 
কোলাকুলি করি। 
( ১৩০) 


বঙবীর [ তৃতীর অস্ক। 


গুরঞ্জয়। কে তুই উন্মাদ যুবক? 

চৈতন। খবরদার ! উন্মাদ ঝলে! না বল্ছি। আমি লঘকর্পের 
ব্যাটা চৈতন। 

অগ্নিশিত্র । উন্মাদ যুবক । তৃমি রাজ-আদেশ অমান্ত ক'রে বাঙ্গালী 
নারীকে আশ্রয় দিয়েছ,তু'মি মর্বে। 

পুরঞ্ীয়। কেন পিতা । কোন্‌ অপরাধে? বিনা দোষে লাঞ্ছিত। 
এক নারীকে আশ্রষ ছিয়ে এই যুবক লঙ্কার মান রক্ষা করেছে, তার 
জন্ত তোমর| ওদের গৃহ ভশ্মসাৎ কবেছ। তার উপর আবার প্রাণ" 
দণ্ড? 


ভাবতীব প্রবেশ 


ভারতী। মহারাজ। এ কি অতযাচাপ? একি 1-- যুবরাজ ' 

বিজয়। ভারতী । ভ।রতা। 

অগ্নিমিত্র | সরে যাও। 

বিজয। রাজা! বিনিময নাও। আমি স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার 
কর্ছি। 

ইন্দ্রনীল । রক্ষী! [রক্ষীর প্রবেশ।] বন্দী কর এই যুবককে । 

রক্ষী । [ বিজয়কে বন্দী কারল।] 

বিজয়। আনন্দ কর--উৎসব কর--লম্কবার লমস্ত অধিবাসীদের 
নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এস। সিংহের শাবক বিজয়সিংহ--বাঘের দী্ত 
যার দেহ বিষ্ধা কর্তে পারে নি, সে আজ ভোমা?দর বন্দী! 

অগ্িমিত্র । এই নারীকেও শুঙ্খলিত কর। -। 

বিজয়। কি! আমার সম্দুখে বাজ!লী নামীকে শুঙ্খলিত কর্বে? 
সাবধান রক্ষী। আর এক পাও ভগ্রসর হঃয়ো না। রাজা। একি 

(১৩৪ ) 


ষ্ঠ দৃশ্য | ] বঙ্গবীর 


অত্যাচার ! বিনিময় পেয়েও তুমি এই নারীকে মুক্তি দেবে না? 
তা হ'লে তোমার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা? বিজয়সিংহের সঙ্গে প্রতারণা ? 
জান রাজ! এর মূল্য কি দিত হবে তোমায়? 

পুরঞ্জয়। পিতা! একি অবিচার? রাক্গ1! তুমি কি শুধু কাঠের 
পুতুল? 

অগ্নিমি্। ্তবূ হও নির্বোধ! 

বিজয়। রাজা! আমি এই শেষবার বলৃদ্ি, যর্দি নিজে বাচতে 
চাও--তোমার সোনার লঙ্কাকে বাচিয়ে রাখতে চাও--যদি রাজ্যহার! 
সর্ববহার] হ'য়ে তিলে তিলে দ্ধ হ'তে না চাও, তবে ভারতীকে বন্দী 
করুবাপ কল্পনা কর্গে! না। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু জাতির 
অপমান সইতে পারি ন|। 

অগ্রিমিত্র | [ দৃঢ়ন্বরে ] বিজয়সিংহ ! 

বিজয়। চুপ! রাজার সঙ্গে কথা, তার মধেো তুমি কে? 

আগ্রমিত্র। আমি ক্ষুধিত ব্যান্ত্র। 

বিজয় । আমি ব্যাপ্রের বম। 

অগ্নিমিত্র । উত্তম; এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর। 


[ প্রস্থান । 
বিজয় ৷ রাজ! তোমার অভিপ্রায়? ভারতীকে মুক্তি দেবে না? 


ইন্দ্রনীল। দিতে পারি, কুবেণী শালিবাহনের বিনিময়ে। 
বিজয় । আবার বিনিময়? শঠ। প্রতারক! এই তোমার রাজ- 
ধর্ম? না-আমি বিনিময় দেবো না। 
ইন্দ্রণীল। তবে তোমর1 উদ্ভয়েই আমার বন্দী। রক্ষী! এই 
নারীকে বন্দী কর। 
রক্ষী । [ অগ্রসর হইল ] 
( ১৬৫ ) 


ঘজবীর 


বিজয়। তবে দেখ/ বাঙ্গালীর শক্তি! 
[ বিজর়সিংহ সহসা্পৃঙ্খল ছিন্ন করিয়। ফেলিলেন/ রক্ষা সয়ে পলায়ন 
করিল ; ইন্দ্রনীল বিজয়সিংহকে আক্রমণার্থ তরবারি নিক্ধাশিত 
করিলেন, সেই মুহূর্ে পুরঞ্জয় ও চৈতন রাজার সম্মুখে আসিয়া 
নিজেদের বলিরূপে উৎসর্গ করিয়৷ বাধ! দিল, ইত্যবসে 
বিজয়সিংহ ভারতীকে লইয়া অদৃপ্ত হইলেন 
কিংকর্তব্যবিমুঢ হুইয়! পড়িলেন 3 পুরঞ্জয় চৈতনের হাত 
ধরিয়া টানিয়া লইঞা দ্রুত প্রস্থান করিলেন । ] 


অগ্নিমিত্রের পুনঃ প্রবেশ । 
অগ্রিমিত্্র । বিদয়সিংহ ! 
ইন্্রনীল। পলাগ়িত-_ভারতীকে নিয়ে | 
অন্নিমিত্র ।, পলায়িত ৮ তোমার সম্মুখ থেকে ? ওঃ! এও আমান 
বিশ্বান কর্তে হ'লো! 
ইন্দ্রনীল। কি কর্বে! প্রভূ ! বাঁধ! দিলে এক বিদ্রোহী । 

, অগিমিত্র | বিদ্রোহী ? স্বয়ং ক্ষেত্র সশন্ত্র দাড়িয়ে, আর তার 
চোখের উপর দিয়ে একট! বাঞ্চালী বন্দিনী নারীকে নিয়ে উধাও হ'য়ে 
গেল? কে সেবিদ্রোহী? সেবিদ্রোহীর এক ফে"ট! রক্তপাতও হলো 
না? 

ইন্দ্রনীল) প্রভূ, তুমি জান না,সে এমন বিদ্রোহী, যার উপর] 
অন্ত্রাধাত কর্তে - ইন্ত্রনীপের হাত উঠলে! ন]] | 

অগ্নিমিত্র। তবুবিদ্রোহী। যেই হোক্‌ সে, রাজদণ্ড তাকে ক্ষম 
করতে পারে না। তাকে অন্বেষণ কর।- যেমন ক'রে হোক্‌। তব 
আদর্শ শান্তি দেওয়। চাই । 


(১৩৬7) 


বষ্ঠ দৃশ্ত | ] ব্জবীর 
ইন্তরনীল। যা হয়, তুমিই কর গু! আমায় একটু বিশ্রীম দাও । 


ক্ষীর পুনঃ প্রবেশ । 


রক্ষী । ম্হারাজ। বাঙ্গালীরা আমাদের মন্ত্রাগার লুঠন করেছে। 
অগ্রিমি। কি? কি? অন্ত্রাগার লুঠন করেছে? বাঙ্গ।লীর। ? 
কবে? কখন? 
রক্ষী । এইমাত্র । 
অগ্নিমিব । যাও । [রক্ষীর প্রস্থান ] বাঙ্গালী--বাঙ্গালী--বাঙ্গালী ! 
নুষঠনে বাঙ্গালী--রাজদ্রোহে বাঙ্গালী__হত্যায় বাঙ্গ'শী ! সাতশে। বাঙ্গালী 
“কি লণায় ছড়িষে আছে? বলরাজ।! এ তোমার রাজত্ব না বাঙ্গালীর 
রাজত্ব? 
ইন্দ্রনীল । আমারও নয়, বাঙ্গালীরও নয; এ রাজত্ব তোমার । 
অগ্নিমিত্র । বে প্রজ্জত হও, পক্ষ।জ্তেই শক্রর বিকদ্ধে আমাদের 
যুদ্ধ । 
| গ্রন্থান । 
ইঞন্জনাল। যদ্ধ--যুদ্ধা তাই ভাল গুক, তবু একটা কাজ পাওয়! 
ঘাবে। আয় মৃত্য! আয়--আমার আলিঙ্গনে ধরা দিবি আক্প। 
[ উদাসভাবে প্রস্থান । 


( ১৩৭ ) 


চতুর্থ অঙ্ক । 


প্রথম অন্ক। 
প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগ । 
শালিবাহনের প্রবেশ। 


শালিবাহন। কৃষ্ণা-চতুর্দশী রাত্রি; ঘন অন্ধকার মুড়ি দিয়ে লঙ্কার 
রাজপ্রাসাদ অগাড়ে ঘুমিয়ে আছে, কেউ জেগে নাই। ইন্দ্রনীল মণি- 
ময় পর্যযন্কে নুখ-স্বপ্প দেখছে । এই তো! মাহেন্র-ষে।গ । চলুক শতনলী, 
চলুক কামানের গোলা; কারও ঘুম ভাঙ্গা্ঠে দেওয়া হবে না-সব 
ছাই হয়ে যাক্‌। 


অজয়সিংহের প্রবেশ 


অজয়। রাজা! একি পৈশাচিক আচরণ তোমার ? নিশীথ অন্ধ 
কারে সবপ্তিময় রাজপ্রাসাদের উপর আগ্েয়ান্ত্রবধণ ! কাউকে নিশ্বাস 
ফেল্বার অবকাশ দেবে না? প্রতিরোধ কর্বার সমম দেবে না? 

শালিবাহন। নাঁ-দেবো না; কেন দেবো? ওরা তো আমায় 
অগ্্রাধারণের অবকাশ দেয় নি--আমার সাহুনয় ভিক্ষায় কর্ণপাত করে 
নি--আমার কন্তার দরবিগলিত অশ্রাধারা৷ দেখে একটুও টলে নি। 
যাও-- যাও, আমি এই মুহূর্তে এসাদটা উড়িয়ে দেবো; এই আমার 
প্রতিহিংস|। 

অজয়। এ তোমার কাপুরুযতা। 

শালিবাহন। এই কাপুরুষতাই আজ লদ্বার রাজ্জনীতি। 

( ১৩৮ ) 


প্রথম দৃশ্ঠ।] বজবীর, 


অজয় । এ হীন রাজনীতির বিরুদ্ধেই আমার অভিযান । 

শালিবাহন । ওহে! অমন বড় বড় কথ! আমিও একদিন বলেছি, 
নিরন্তর শক্রকে আমিও একদিন নিজের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছি ) 
আর সে যুগ নাই, সে শান্তর অচল হয়ে গেছে। 

অজয়। সে তোমার কাছে, আমাদের কাছে নয়। আমি জীবিত 
থাবৃতে কিছুতেই তোমাকে এ পৈশাচিক অনুষ্ঠান করতে দেবো না। 
আমাদের যুবরাজ এ প্রাসাদের মধ্যে। 

শালিবাহন। সেকি আছে(রে নির্বোধ | ইন্দ্রনীল তাকে হত্যা 
করেছে। 

অজয়। তা হ'লেও আম্রা রাত্রি প্রভাত £পব্যস্ত অপেক্ষা কর্ষে। ; 
যদি তার মধ্য বিজয় ফিরে না আসে, তা হালে আমিই লঙ্কার 
রাজপ্রাসাদে গোলাবর্ষণ করবে! । 

শালিবাহন। ন] বাঙ্গালী! এ সুযোগ আমি কিছুতেই ত্যাগ 
করতে পারি না, এঁ পাপের প্রাসাদটাকে সমভূমি না করলে এ 
জাল। নিভ্‌বে না। 


কুবেণীর প্রবেশ। 

কুবেণী। বাবা! 

শালিবাহন। এঃ!| তুই বেটা আবার কেন এলি? যা--া, খুমুগে 
ষা, প্রভাতে উঠে দেখবি, তোর বাব! কেমন প্রতিশোধ নিয়েছে । 

কুবেণী। বাবা! ক্ষান্ত হও) আশ্য়দাতা বাংলার যুবরাজ হে 
এঁ প্রাসাদের মধ্;। 

শালিবাহন। সেনেই; আমি স্পষ্ট দেখ তে পারছি, ইন্দ্রনীল তাকে 
হত্যা করেছে। 

€( ১৩৭৯ ) 


বজথীর [ চতুর্থ অঙ্ক। 


অজয়। তা যদি হয়, প্রকাশ্ত যুদ্ধে তার গ্রতিশোধ নেবে! । 

শালিবাহন। ইন্দ্রনীল তে! প্রকান্ঠ যুদ্ধে আমার সিংহাসন জয় 
ক'রে নেয় নি! 

কুবেণী। তুমিও তে বাবা, প্রকাশ্ঠ যুদ্ধে তার পিতাকে হত)! 
কর নি। 

শালিবাহন । তার আগের ইতিহাসটা জানিস্‌ কন্ঠ ?9 কেউ জানে 
না। জগৎ শুদ্ধ সবাই দেখেছে, শালিবাহন নিষ্টুর--গুপ্তঘাতক-. 
রাজদ্রেহী! কেউ জানে না, কত বড় একট! করুণ ইতিহাস এই 
বুকের মধ্যে আমি গোপন ক'রে রেখেছি । 

কুবেণী। কিসের ইতিহাস বাবা ? 

শালিবাহন। শুন্বি? শুন্লে ধমনীর মধ্যে রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে 
উঠবে। আমি চাষার ছেলে); দিন রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 
জীবিকা নির্বাহ করুতাম, 1কন্ত আমাপ পর্ণকুটারে একটা! অমুল্য সম্পদ 
ছিপ,সে তোর মা, আর ছ্ুটী যমজ কন্তা। দিবসাস্তে ঘরে ফিরে 
এষে যখন তাদের পানে চাইতাম, মনে হতো, শ্বগ যদি থাকে তো 
আমার কুটীরে। 

কুবেণী। তারপর ? 

শ/লিবাহছন। আমার এত ম্থ দেশের বাজার “সহ হলো না! 
চাষার ঘরে এত রূপ তার বিচারে অন্তায় ঝলে মনে হ'লো; তাই 
একদিন নিশীথ রাত্রে তার! তোর মাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে গেল। 

অজয়! একটা রাজা এত নীচ হ'তে পারে ? 

কুবেণী। " বানা ! 

শালবাহন । শোকে, অপমানে, লজ্জায় উন্মাদ আমি রাঙ্চসভান 
ছুটে গেলাম, আমায় পদ্দাধাত ক'রে ভাড়িয়ে দিলে । কিন্তু ুত্রুদমণের 

১৪০ ) 


প্রথম দৃহ্ঠ | ] ব্জবীর" 


এই পৈশাচিকতায় অনেক রাঁজকণ্চারী ক্ষেপে উঠলো) তাদেরই 
সহায়তায় আমি রুদ্রদমনকে হতযা ক'রে লঙ্কার সিংহাসন অধিকার 
কর্লাম। 

কুবেণী। মায়ের কি হ'লে! বাবা ? 

শালিবাহন। অগ্রিমিত্র তাকে রদ্দ্রদমনের সঙ্গে বিবাহ দিতে গিয়ে- 
ছিল। সে সাধ্বী প্রাণ দিলে, তবু রদ্দ্রদমনের কুশাগ্রবন্ধনে ধর! 
দিলে না। 

কুবেণী। এ কথা এতদিন বল নি কেন বাবা? 

শীলিবাহন। ইদ্রনীলের মুখ চেয়ে। তার পিতাকে যখন হত্যা 
করি, তখন সে পঞ্চমবর্ষায় শিশু: তাকেই লঞ্ষার দিংহাসনে বসাবো 
ব'লে আমি ভাকে তোর সঙ্গে সান আদরে লালন-পালন কবেছিলাম । 
পিতার পৈশাচিকত। পাছে পুভ্রের জীবন বিষময় ক'রে তোলে, তাই 
কোন দিন তার কাছে সে কাহিনী কেউ বলে নি। 

অজয়। সেই ইন্দ্রনীল আজ তোমাকে হত্যা কবতে চায়? 

শালিবাহন । চাইবে না? এ যে কলি। তবে বল্‌ তো কন্ঠ, 
কত সইবো আর? এ পাপের প্রাসাদ সমভূমি কগুর রুড্দমনের বংশ 
নির্বংশ করলেও এ ছুরপনেয় কলঙ্ক ঘুচবে * দেখ.সস্এঁ দেখ, 
ভোর ম] শ্বর্গ থেকে বল্ছে, “প্রতিশোধ নাও--রুদ্রদমনের বংশ ধ্বংস 
কর।' বিজ্যয়া--বিজয়া-_- 

কুবেণী। বাব!! তুমি কি পাগল হ'লে? 

শালিবাহন । পাগল হবো না? এত অবিচার--এত জাল। মান্তুষ 
সইতে পারে? কুনেণী! সঃরেযা; আমার মাথার আজ খুন চেপেছে। 

অজয়। রাজ! শালিবাহন !-- 

শালিবাহদ। কথা কাঁয়ো না বাঙ্গালী, টিকৃষে ন। 

( ১৪১ ) 


বজধীর [ চতুর্থ অঙ্ক। 
বিজয়সিংহের প্রবেশ । 


বিজয়। অঞজয়সিংহ ! 

অজয়। বিজয় । বিজয়! একি? তোমার সর্ধাজ ক্ষত-বিক্ষত, 
এ যে অজশ্রধারে রকআব হ'চ্ছে। 

বিজয়। হোকৃ-ত্রক্ষেপ করি না। অজয়! তুমি ছুটে বাও, 
ভারতীকে এখানে ফেলে রেখে এসেছি; মৃচ্ছিতা কি মৃভা, জানি 
না। যর্দি বেঁচে থাকে, শুশ্রা। কর; যদি মৃতা হয়, মতকার করো 
আমি আর দীডাতে পাচ্ছি না; একটু বিশ্রাম--একটু বিএম ! 

কুবেণী। যুবরাজ! | শুশ্রষ। করিতে লাগিল । ] 

বিজয়। যাও অজয়। রাজপুকষের! ছুটে আস্ছে ! 

[ অজয়ের দ্রুত প্রস্থান। 

শালিবাহন। রাজপুরুষের! ছুটে আস্ছে? "আর কাউকে আস্তে 
হবে না। আমি এই মুহুর্তেই প্রাসাদ শুদ্ধ উড়িয়ে দেবে! | 

বিজয়। রাজা | স্থির হও, আমায় একটু বিশ্রাম কর্তে দাও! 
কাল প্রভাভে আমি ইন্দ্রনীলকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান কব্বো। আমার 
শপথ, তোমার কণ্তাকে আমি পিংহাসনে বলাবে। | এ তোমারই জন্ম- 
ভুমি-তোমারই আত্মীয়-স্বজন; আমার অনুরোধ 

শালিবাহন। কোন কথ। শুন্বো ন|। প্রতিশোধ চাই--প্রতিশোধ ! 


ব্রিব্ণৌর প্রবেশ । 


ভ্বিবেণী। কেগা তোমরা? রাজপ্রাপাদের পথ বল্তে পার? 

শালিবাহন। কে তুমি নারী? 

ভ্রিবেণী। আমি 1? আমি লত্কার--না--না, আমি ভিখারিণী ; রাজ- 
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'্রথম দৃশ্ । ] বকবীর 


প্রাসাদের মধ্যে সর্ধন্থ হারিয়ে এসেছি । বল--বল, প্রাসাদের এই 
কি পথ? 

কুবেণী। তুমি-_তুমি ত্রিবেণী না? হার ঘোন্, তোমারও স্থান 
রাজপথে ? 

শালিবাহন। তুঙ্টি ত্রিবেণী? লঙ্কার রাজ্যেশ্বরী? 

বিজয়। কে লঙ্কার রাজ্যেশ্বরী? 

শাপিবাহন | এই যে, দেখবে এস, দেখবে এস, লঙ্কার 'ধীশ্বরী-__ 
ইন্্রনীলের স্ত্রী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ইন্্রনীল! এইবার তোমায় মুঠোর মধে! 
পেয়েছি । প্রতিশোধ--প্রতিশোধ ! এমন প্রতিশোধ তোমায় দেবে! যে, 
সে কথা শুনে তোমার অন্তরাত্মা! ভ্রাহিরবে আর্তনাদ ক'রে উঠ.বে। 
ঠিক পথে এলেছ নারী! নার ভোমায় ফিরে যেতে হবে না। 

কুবেণী। বাবা! তুমি কি এই অপহায়! নারীকে হত্যা কর্বে ? 
না বাবা! একে ক্ষমা কর। 

শালিবাহন। তোমার আবার এত দয়া কবে হ'তে হ'লো কন্তা? 
তুমি না লঘু অপরাধে এক হুতভাগ্য যুবকের চোখ উড়ে নিয়েছিলে? 

কুবেণী। লঘু হ'লেও সে অপরাধ! কিন্তু এ যে নির্দোষ। 

শালিবাহন। রাবণ হরণ করেছিল সীতাকে, বন্ধন হ'লে! সমুগ্্রের । 
বাও--যাও, কারও কথা শুনবো না। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! হাঃ 
'হাঃশহাঃ! 

ব্িবেণী। আমার উপর প্রতিশোধ নেবে-তুমি? পারুবে না। 
আমার কাছে এমন অন্ন আছে, যার কাছে তোনার সহম্র মাধ্রেরা 
নিষ্ভেজ হয়ে যাষে। 

শালিবাহন। ওরে, দে শাঁলিবাহন মার নাই। একদিন নারীর 
অশ্রঙ্গলে যার হাত থেকে তরবারি খসে পড়.তো॥ বাখিতের আর্তবাদে 
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ফানীয [ চতুর্থ অন্ব॥ 
পর চোখে ঘুম ছিল না, শরণাগতের রক্ষার জন্ত যে আগুনে ঝাঁপ 
দিতে পারতো, সে শালিবাহন মরে গেছে। নারী! ইন্ত্রনীলের 
স্ত্রীর জন্ত এ'মবদয়ে একটুও নেহ নাই। 

ভ্রিবেণী। যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রাণভিক্ষা আমি চাই না, মৃত্যুও, 
আমার হ'য়ে গেছে। আমি মব্তেই চলেছি, গুধু একবার রাজাকে 
দেখবো । 

কুবেণী। মব্তে চলেছ, তার অর্থ? 

ভ্রিবেণী। মহানাষক অগ্নিমিত্রের আদেশে আমার প্রাণদণ্ড হয়ে 
গেছে। 

কুবেণী। ইন্দ্রনীণের রাজত্বে তোমার প্রাণদণ্ড? কেন? 

ত্রিবেণী। কারণ আমার জন্মদাত। লঙ্গেশ্বরের.পরম শত্রু শালিবাহন । 

কুবেণী। রাজ শালিবাহন? 

শালিবাহন। [ত্রিবেণীব মুখের দিকে একদৃষ্টে দেখিষ! ] তুমি কি 
ভবে সেই, আমি যাকে শৈশ্বে ত্যাগ করেছিলাম ? 

ভ্রিবেমী। হ্য।--আমি সেই; এস--হতা। কর। 

শালিবাহন। ভগবান! ভগবান! এ কি নিষ্ঠুর খেলা? একি 
ছইংসহ বেদনা! আমার কণ্ঠ ইন্দ্রপীলেব স্ত্রী! না-না। নিয়তি কি 
এত নিষ্ুর? এ কি সত্য হ'তে পারে? 

কুবেণী। বাধা--বাব1! 

শাপিবাহছন । দেখ, তো--দেখ, তো মা। আমি বেচে আছি না 
ঘরে গেছি? ইন্ত্রনীলের স্ত্রী আমার কন্তা? ভ্রিবেণী! না-_শা, সরে" 
যা-পাগল হয়ে যাবে! ! কিন্তু আমার হাতটা যে অবশ ক'রে দিলে। 
কি কথ্বো--কি করবো ? বাঙ্গালী! অস্ত্র-শত্ত্র লুকিয়ে ফেল; শালি- 
থাহন মবেছে--শালিধাহন ধরেছে! [প্রস্থানোগ্ত ] 
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প্রথম দুষ্ট | ] বদধীর 
কুবেণী। বাবা !-_. 
শাপিবাহন। পালিয়ে মায়-_-পালিয়ে আয় বেটা! পালিয়ে আর়। 
[ কুৰেণী লহ প্রস্থান ॥ 
ত্রিবেণী। কোন্‌ দিকে পথ? 
বিজয়। দীড়াও। তুমি লঞ্কার রাজো্রী ? 
ব্রিবেণী। ই! তুমি কে? 
বিজয়। শুনে সুখী হবে না) মামি বাংলার বুবরাজ খিজরসিংহ ॥ 
ত্রিবেণী। বিজয়সিংহ ? লঙ্কার পরম শত্রু বিজয়সিংহ | . 
বিজয়। ই!) তৃমি আমার শক্রপত্বী । 
ত্রিবেণী। শক্রপত্বী হ'লেও মামি তোমার শক্রু নই । জগতে কারও 
সঙ্গে আমার শক্রও| নাই । রাজাকে দেখ-বার জন্ত আমার মন বড় ব্যাকুল 
হ'য়ে উঠেছে । শুনেছি আমার জন্ত তার চোখে ঘুম নেই, মুখে আহার 
নেই? যেতে দাও-_ওগো, আমায় যেতে দাও। 
বিজয়। প্রাসাদে যাবার জন্য কেন তোমার এত আগ্রহ নারী? 
তুমি তো বল্ছো, তারা তোমার প্রাপদণ্ড দিয়েছে। 
ত্রিবেণী। দিক্‌, তাতে আমার ছুঃখ নাই, মামি তার মুখের 
দিকে চেয়ে হান্তে হানতে প্রাণ দেবে । 
বিজয়। না নারী! আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পার্বে। না। 
ত্রিবেণী। তবে কি আমায় বন্দিনী ক'রে রাখবে? 
বিজয় । কেন রাখবো না? তোমার স্বামী ষদ্দি বাঙ্গালী নারীকে 
বন্দিনী কর্তে পারে, তবে আমি তোমায় বন্দিনী করবো না কেন! 
ব্রিবেণী। বিজয়সিংহ ! 
বিজয় । এস- 
জিব্নী। না, আমি বাঝো না-কিছুতেই না) আমি অসহায় 
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বজবীর [ চতুর্থ অঙ্ক । 


ধ'লে মনে করেছ কি এতই অসহায় যে, নিজের নারীত্বকেও রক্ষা 
করৃতে পারবো ন|? 
বিজয় । মহারানী! 
ভ্রিবেণী। বাঙ্গালী ! দয়! কর--দয়া কর । আমি পক্কার মহারাণী-_ 
করযোড়ে প্রার্থনা কর্ছি, আমার নারীত্বের মধ্যাদা ক্ষু্র ক'রে না। 
বিজয় । [ নতজান্ হইয়া] মা। আমি মাতৃহীন , তোমার মধ্যে 
আমি যে আমার হারানো মাকে দেখতে পাচ্ছি! [মা! মা! 
ভ্রিবেনী। বিজয়সিংহ। তুমি এমন? কি বল্বো তোমায়, তুষি 
রাজ্যেশ্বর হও - রাজাধিরাজ হও । চল-- আমায় কোথায় নিয়ে যাবে। 
বিজয়। এস মা। এস। 


[ উভয়ের প্ররচ্থান। 
দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ 
রাজপথ । 
লাঠিহস্কে লম্বকর্ণ ও মীনাক্ষীর প্রবেশ। 


লম্বকণ। খুন কর্রো--আজ নির্যাত খুন করবো; টাকার শোকে, 
ছেলের শোকে আমি মরিয়া হয়েছি । তুই মাগীই বন্ত নষ্টের গোড়া। 
নীনাক্ষী। কিসে? 
লম্বকর্ণ। কিসে? তুই মাগীই তো চৈতনকে দিয়ে আমার সম্পত্তি 
নুটিয়েছিদ, নধ তে! আর কোথাও সরিয়েছিন্‌। 
মীনাক্ষী। আহা”হ, কি বুদ্ধি! সরিয়ে আমার লাভ? 
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ছিতীয় দৃষ্ত |] বঙবীর 


লব্বকর্ণ। লাভ--এর পর আমায় কল! দেখিয়ে সে বেটাকে নিলে 
উড়বি। আমি কিছু বুঝিনে বুঝি? 

মীনাক্ষী। খবরদার বল্ছি, মুখ সামলে কথা কও । 

লম্বকর্ণ। ও£- চোরের বড় গলা যে! এক লাঠিতে মাথ! ফাটিয়ে 
দেবে! জানি্‌? 

মীনাক্ষী | মর্‌ হতচ্ছাড়া মিন্সে, রাস্তায় দীডিয়ে ঢলাঢলি ক'চ্ছে দেখ । 

লম্বকর্ণ। কর্বো না? আমার টাক] গেল--বাড়ী গেল, ভার উপব 
আবার ছেলেটাকেও মশানে টেনে |নয়ে গেছে । 

মীনাক্ষী। সেও আমার দোষ, না? 

লম্বকণ। আলবৎ তোর দোষ । তুই তো৷ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে তাকে 
খরিয়ে দিলি। খুন কর্বে।-আমার মাথায় খুন চেপেছে। 

মীনাক্ষী। এ ছেলেকেই তো! বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে ! 

লম্ঘকর্ণ। তবু আমি বাপ। 

মীনাক্ষী । আমিও তো মা! 


চৈতনের প্রবেশ। 


চৈঠন। আবার বল্‌-_মআাবার বল্‌, তুই আমার মা। এই কথাটা 
শোনবার জন্যই আমি ওদের চোখে ধূলে। দিয়ে পালিয়ে এসেছি । 

মীনাক্ষী। হ্যা, আজ হ'তে সভাই আমি তোর ম!; যশোদার 
মত মা-_কুস্তীর মত মা। 

চৈতন। তবে আর মরা হলো না মা! তোমাদের নিয়ে আমি এন 
পৃথিবীতে ন্বর্থ রচন! করবো । বাবা; তোমার পাপের সম্পত্তি উড়িয়ে 
দিয়েছি আমি, মায়ের কোন অপরাধ নাই। এইবার তুমি যথার্থই সখের 
নংসার দেখবে । আমি তোমাদের গ'জনকে* ভিক্ষা ক'রে খাওয়াবো, 
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বঙজবীর [ চতুর্থ অন্ক। 


অনুগত ভক্তের মত তোমাদের পদসেব। কর্বে। | এস বাব! ! আম ম!! 
[ প্রস্থানোদ্যোগ ] 


গীতকণ্ে বৈতালিক ও পুরপ্তয়ের প্রবেশ। 
বৈতালিক ।-_ 
লীভ্ভ | 
বোল হরিবোল--হরিবোল । 


ভাই বন্ধু কৃত দ্লারায়, ডুবিয়ে দে এ নাষ-মদিরায়, 
জুড়িয়ে যাবে বুকের জালা, ভুলে যাবি মায়ের কোল ॥ 
অস্তকালের দেই তো সাথী, তারেই ডাকি দিবারাতি, 
আধার পথে ধর্বে বাতি, মিটবে যত মনের গোল ॥ 
দয়ার কি তার অন্ত আছে, আছে সদাই কাছে কাছে, 
ভাবনার তার নাই রে শেষ ঘুচাতে ধরার কাম্নারোল ॥ 
পুরঞ্জয়। আমিও তোমাদের সঙ্গী) তোমার্দের সঙ্গে এক বৃক্ষতলে' 
আমিও বাস করবে । গাছের ফল, ঝরপার জল খেয়ে, রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় 
ক'রে তোমাদের সঙ্গে আমিও দেশ-দেশান্তরে ছুটবো | 
চৈতন। কেন ভাই, আমার প্রাণ রক্ষা করেছ ব'লে রাজপ্রাসাদে 
তোমার কি আর স্থান হবে না? তা যদি হয়, এই আমি মাথ। 
বাড়িয়েছি, আমার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে তাকে উপহার দাও । 
পুরঞ্জয়। না বুবক! তুমি বেচে থাক, তোমার বাচ্‌বার বড় 
প্রয়োজন ॥ আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের সঙ্গে ভিক্ষুকের ব্রত গ্রহণ কর্ছি। 
যাও--তোমরা এগিয়ে বাও। আমি তোমাদের পশ্চাতে যাচ্ছি । 
চৈতন । প্রাণদাত। ! তোমায় সহত্র ধঞ্ঠবাদ। 
[ পুরঞয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 
( ১৪৮ ) 


দ্বিতীর দৃষ্ত । ] ববীর 


পুরঞ্কয়। যাকৃ) তবুও একট! কাক্গ করেছি, ঘাতকের খড্গা থেকে 
একটা প্রাণও রক্ষা করেছি) 


মেথার প্রবেশ । 

মেঘা। সেনানী ! 

পরপ্রয়। মেঘ|! তুমি এসেছ? ভালই হয়েছে। ভাই। মামার 
অই তরবারিখান! গার্জাকে দিয়ে ব'লে। পুরঞ্জয় তার সৈনাপত্য ভ্যাগ 
করেছে। যতদিন সম্ভব এ তরবারি সম্মাব আমি রে খছিলাম, "আর 
বোধ হয় পারবো না। কে আরও ঝবলে।-- 

মেঘা। ষা বন্তে হয় নিজের মুখেই বল্বে। 

পুরঞীয়। আমি মার রাজপ্রাসাদে ধাবেো না। 

মেঘা। উপায় নেই সেনানী ! মহারাজের আদেশে শাগ তুমি বন্দী। 

পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয় বন্দী? রাজ! ইন্দ্রনীলের আদেশে? আর সে 
'াদেশ বহন ক'রে এনেছ তুমি? একট! তুচ্চ নাগরিকের মত তুমি 
কামাকে বন্দী করতে এসেছ? কর--কর বন্দী) শঙ্খণ এনেছ? 

মেঘ।। সেনাপতিকে বন্দী করতে শৃঙ্থলের প্রযোজন হয় না। 

পুরপ্রয়। তবে কি ক'রে বন্দী কর্বে? 

মেঘ! । মুখের কথায়। 

পুরঞ্ীয়। তবু একটু দয়। করেছ) এজন্য তোমায় সহ ধন্ঠবাদ ! 
কিন্ত মামি বন্দিহ্থ স্বীকার কর্‌বে। না, আমি বিজ্রোহ কর্‌বো ) ইন্ত্রনীলের 
রাজ্যটাকে আমি শ্শানে পরিণত কর্বে!। 

মেঘা। একটা! পাঙ্গ শ্মশান কর্তে তোমার পিভাই, যথেষ্ট । 

পুরঞয়। পিতা--ধার নামে সুধা, স্পর্শে দিগ্ধতা, ধার পদধুলি অক্ষয় 
কবচ, ধর সন্তোষে ভেত্রিশ কোটি দেবতা তুষ্ট, সেই পিছ। আবার কাছে 

(১৪৯ ) 


ব্বীর [চতুর্ধ অফ 


আজ বগ্মার মত ভীষপ-ব্যাধির মত স্বণ্য তার নাম কব্তেও প্রাপটা 
শিউরে ওঠে । নাকি ফল এ জীবনে ? তুচ্ছ--তুচ্ছ সব! মেঘ! । আমি 
বন্দিত্ব স্বীকার. কব্লাম। ইচ্ছ। হয় আমার শৃঙ্খলিত কর; আগ যদি 
সেনাপতি বলে আমা একটু সম্মান দিতে চাও, তা হ'লে রাজদও 
গ্রহণ কর্তে আমি স্বেচ্ছায পাজসভায যেতে পারি। 
মেঘা। ভাই হোক, সেনানীর মুখের কথাই যথেষ্ট। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 


ভৃতীর দৃশ্য 
সভা-প্রাঙ্গণ। 
ইন্দ্রনীলেব প্রবেশ। 
ইন্দ্রনীল । শ[লিবাহন বলেছিল, তার নিঃশ্বাসে আমার সমস্ত শাস্তি 
পুডে ছাই হ'য়ে ষাবে। ঠিক ফলেছে। ছীবনের কূলে কৃলে বর্ষার 
ভাঙন ধরেছে । ওঃ-কি যাতন।। বুকটা ফেটে গেল ' রঙ্গিণী। রঙ্গিনী ! 
গ্বীতকণ্ঠে রঙ্গিণীর প্রবেশ । 
রঙজিণ ।”- 
গ্ীভ্ড 
যোঁবন পিয়ালা লাল পানি ভরপুর, 
পান কর-_পান কর বধু রে! 
রলে রসে রসময়, জীবন স্বপ্লালয়, 
চুষ্ষনে তুলে নাও মধু রে॥ 
(১৫০ ) 


তৃতীয় দৃশ্ত।] ব্জবীর 
মুছে যাক্‌, ধুরে বাক্‌, ডুবে যাক্‌ বহ্থধার 
ছুঃখ দাহনতরা শাখত কারাগার, 
সাঁচ গাও কর ভোগ, ভোগের এই তো যোগঃ 
রণভূমি পড়ে আছে অদুরে ॥ 
| প্রস্থান । 


অগ্নিমিত্রের প্রবেশ । 


আগ্নমিত্র | ইন্দ্রনীণ ৷ 

ইন্্রণীল। এসেছ? আমায় ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পার্লে না? 
আমার ভন রান্তিতেও তুমি নিদ্রা যেভে পাও না। এমন গ্েহময় শুরু 
কে কবে পেয়েছে? কিন্তু আমার তে। আর 1কছু নেই গুরু, কি 
দেবো তোমায় খু 

অগ্নিমত্র। রাজ! প্রাসাদের বাইরে মাত্র সাত শত বাঙ্গালীর 
জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীণ হবে, আব তুমি লঙ্কার অধিপতি, নীরবে 
তাই দাড়িয়ে শুন্বে? লঙ্কার মান-সম্ত্রম, লঙ্বার সিংহাসন কতকগুলি 
উচ্ছঙ্খল যুবকের করায়ত্ত হবে, তবু তোমার ঘুম ভাঙ্গবে না? এমনি 
ক'রে বিলাসের শ্রোতে গা ঢেলে দিয়ে তুমি রাজ্য রক্ষা কর্নে 
চাও? 

ইন্্রনীল। রাজ্যরক্ষা ? কার জন্য ? কে আছ, নর্ভকীদের পাঠিয়ে 
দাও। 

অগ্নিমিত্র । নর্তকী? রাজসভায়? রাজ!! তূমি কি এতই 
অধঃপাতে গিয়েছ£! আমি কি তোমায় দেবতার আকার দিতে গিয়ে 
পণ্ড তৈরী করেছি? রাজ! । আমি অমাত্যগণকে 'ডেকেছি, ভারা 
এখনি আম্বে। 


বঙ্গবীর [ চতুর্থ অক্। 


ইন্ত্রনীল। আন্ুক্‌,সবাই মিলে নৃত্য করবে৷ । মৃত্যু আস্ছে; 
বড় আনন্দের দিন । 

অগ্নিমিত্র | রাজা! এ বাতুলতার সময় নয়; প্রস্তত হ'য়ে থাক, 
কাল প্রত্যুষেই যুদ্ধধাত্র! করতে হবে। 

ইন্দ্রনীল । আমি যুদ্ধ কর্বো ন]। 

গ্সিমিত্র । [দৃন্বরে ] তা হ'লে কালই তোমায় সিংহাসন থেকে 
নেমে যেতে হুবে। 

ইন্ত্রনীল। কাল কেন প্রভু? আজ--এখনই। 

অগ্নিমিত্র । রাজা । তুমি হপেকিরাজা? তোমার এই উচ্ছঙ্খল 
বেশ, এই ধুলি-ধুসরিত মৃত্তি দেখে আমার যে লজ্জায় মাথা নুয়ে পডছে। 

ইন্দ্রনীল। এ তো তোমারই স্থষ্টি গুকু। 

ন্গ্সিমিত্র । আমি যা করছি, সবই তোমার মঙ্গলের জন্। পৃথিবীর 
সবাইকে বলি দিয়েও আমি শুধু তোমাকে বাচিয়ে রাখতে চাই। 

ইন্দ্রণীল। কেন? 

অগ্রিমিত্র । তুষি যে রুদ্রদমনের বংশধর, তুমি যে নামার পুভ্রেরও 
অধিক। আনি পুরঞ্রয়কে ত্যাগ কব্ঠ পারি, কিন্ত তোমার গায়ে 
কাটার আচড় সইতে পারি না। বংস!-_প্রাণাধিক ! 

ইন্দ্রনীল। গুরুদেব! বড় ব্যথা-- 

অগ্রিমিত্র । আমার বুকটা যে চিরে দেখাতে পারছি ন! ইন্দ্রনীল! 
যত ছুংখ তোমায় দিয়েছি, তার চড়গুণ ভোগ কর্ছি আমি নিজে। 
কি করবো বৎস! এ ছাড়া উপায় ছিল না। ওরে, তোর ললাটে 
বে লেখা আছে স্বজনদের হাতে তোর মৃত্যু । 

ইন্দ্রনীল? মৃত্যু কি এর চেয়েও জালাময়? দেখ তো, কি ছিলাম--- 
কি হয়েছি! আর কি বাকি আছে গুরু? 

(১৫২ ) 


হৃতীনস দৃপ্ত । ] বজবীয় 
গীতকণ্ঠে নর্তকীগণের প্রবেশ । 


নর্তকীগণ ।-_ 
গগীভ | 
দণু আর নাইকো! অলি, উড়ে যাও অন্য ফুলে। 
আমার যব! ছিল পুজি ঢেলে দিছি চরণমূলে ॥ 
বুকে আর নাইকে। পরিমল, 
গন্ধ নাই ছন্দ নাই, পড়ছে বরে দল, 
বধ না বুকে প্রেমের তুফান আর তো বধু লহর তুলে ॥ 
মুখেব কথা ভালবাসা, এ শুধু চোখের নেশাঃ 
এ শুধু জ্বালা দিতে বুকে বেখা মারণ-ছলে ॥ 


[ প্রস্থান । 
অগ্নিমিত্র । ইন্ত্রণীল ! এ রাজসভ।, বিলাস-কক্ষ নুঙ্ন। 
ননী | গাজকায্য তুমিই কর গুক। আমায় একটু বিশ্রাম দাও 
একটু বিশ্রাম । 
[ প্রস্থান 
অগ্নিমিত্র । সব নিক্ষল ; এ পশু মার জাগবে পা। [ তরবারি বাহির 
করিয়। ] আবার তোমার সময় এসেছে বন্ধু! রক্তপান কর্তে পারবে তে। ? 
স্মিত্র ও সিংহবাহুর প্রবেশ। 
সিংহবাছছ। কই-রাজ। কোথায়? 
অগ্নিমিত্ব । কেন? রাজাকে কি প্রয়োজন ? 
লিংহবাহু। গিজ্ঞাসা করবে, এ কি অত্যাচার £ আমরা দুরদেশ 
হ'তে অর্পবযানে লঙ্কায় আদ্ছিলাম ) রাজ্য আক্রমণ কব্তে নন্ব, গুপ্তহত্যা 
করতে নর, লুষ্ঠনের জন্যও নয় । 'মামার একটা হারানিধি লঙ্কায় আত্ম 
(১৫৩ ) 


বঙ্গবীর [ চতুর্থ অঙ্থ। 


গোপন ক'রে আছে, তাকেই ফিরিয়ে নিতে এসেছি । কিন্তু এ কি 
অত্যাচার! তোমাদের রাজপুরুষের] আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। 
অগ্িমিত্র। এইরূপই রাজার আদেশ। 
সিংহবানছ। , কেমন সে রাজ? রাক্ষপল না দানব? 
অগ্নিমিত্র । সাবধান বুদ্ধ। 


সিংহবাছু। সাবধান। 
স্থমিত্র। চুপ কর বাবা! 
অগ্রিমি। কে তোমরা? 


*»|সংহবান। আমর! বাঙ্গালী । 
অগ্নিমিত্র । বাঙ্গালী? 
স্থামত্র। শুধু তাই নয়) ইনি বাংলার .রাজ! সিংহবাহু। 
অগ্রিমিত্র। বাংলার রাজ। সিংহবাহু ? [আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন 1] 
সিংহবাহু। আরও একটা পরিচয় আছে, বল্বে।? নে পরিচন্থ 
শুনলে তুমি ভয়ে থর্-থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠবে, তোমাদের লঙ্কার স্ত্রী- 
পুরুষ সবাই সসন্ত্রমে এই বৃদ্ধের পায়ে মাথ। নোয়াবে। 
অগ্নিমিত্র। কি এমন পরিচয় বুদ্ধ? 
সংহবাছ। বল্বো ? [সগর্কে] আমি বিজয়সিংহের পিতা । কেমন? 
কর আস্ফালন! |তা আগ কর্তে হয় না--আর মাথা তুলতে হবে না" 
আমি বিজয়সিংহের পিত1। হুমিত্র ! দেখছিস্‌, বিজয়ের নাম কর্তেই 
এত আগুন এক মুহূর্তে জল হ'য়ে গেল । এমন ছেলে কে কবে পয়েছে! 
আহা-হা, কতদিন তাকে দেখিনি আমি! আর--আর বিজয়, আর) 
অগমত্র । [ উত্তেজিতভাবে ডাকিলেন ] কে আছ? [ স্বগত ] কি 
করুঝে--রাজনীতি--উপায় নেই ) রাজার মঙ্গল চাই । [ রক্ষীর গ্রবেশ। | 
রক্ষী! এরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর যোগ্য স্থানে এদের নিয়ে যাও | 
(১৫৪ ) 


তৃতীয় দৃশ্য । - বঙ্গবীর 

সিংহবাহু। বিজয় কৈ--আমার বিজয়? তারা যে বল্লে, সে 
এই প্রাসাদে আছে! 

অগ্রিমিত্র। সময়ে সাক্ষাৎ পাবে। 

সিংহবাহ। আমার যে এক মুহূর্ত বিলম্ব সইছে না।, ডাঁক-- ডাক, 
আমি অপেক্ষা কর্তে পার্বো না। 

অগ্নিমিত্র । তাকে পাবার জন্তই তোমার এই অভ্যর্থনার আয়োজন ' 
রক্ষী! নিয়ে যাও। 

স্ামত্র। বাবা! আমার কেমন ভর কর্ছে! 

সিংহবাহ। দুর বোকা! ভগ কি? দেখছিস পা, বিজয়ের শাম 
করতে কেমন অভ্যর্থনার আয়োজন কবৃছে। 

, | রক্ষিসহ সিংহবাহ ও সুমিত্রের প্রস্থান । 

অগ্নিমিত্র। বিজয়সিংহ ! এইবার তোমায় মুঠোর মধো পেয়েছি ) 

দেখবো তুমি কত বড় বীর। [প্রন্থানোদ্যোগ ] 


ইঞ্্রনীলের পুনঃ প্রবেশ। 


ইন্দ্রনীল । গুক! বিদ্রোহী ধরা পড়েছে। 

অগ্নিমিত্র। কোন্‌ বিদ্রোহী ? 

ইন্্রনীল। যার সহায়তায় বাঙ্গালীর নির্কিগ্ছে পলায়ন করেছে-- 
প্রাথদণ্ডে দর্ডিত লম্বকর্ণের পুল্রকে যে রক্ষা ক'রে নিরাপদ স্থানে 
পাঠিয়ে দিয়েছে । কোন্‌ শাস্তি এর উপযুক্ত গুরু? 

অগ্রিমিত্র। আজীবন[ধকারাবাম। 

ইঞ্জরনীল। মেঘা! বন্দী পুরঞজয়। 

অগ্রিমিত্র। [ সবিশ্বয়ে ] বন্দী পুরঞ্জয়? 

ইন্্রনীল। হই! গুরু, বন্দী পুরগ্রর়। 

(১৫৫ ) 


জহর [চতুর্থ অঙ্ক। 


মেঘ! সহ পুরঞ্রয়ের প্রবেশ। 


ইন্দ্রনীল । তোমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিষোগ সত্য? 

পুরগয়। সভ্য। 

ইন্ত্রনীল। বন্দী! তুমি বন্থবার রাজাদেশ লঙ্ঘন করেছ, তোমার 
শাস্তি আজীবন কারাবাস । মেঘ! । লঙ্কার রাজপ্রাসাদে সবার চেস্ছে 
ভীষণ যে কারাগার, সেইখানে এই রাজদ্রোহীকে নিক্ষেপ কর। 

মেঘ1। [. পুরঞ্জকে শৃঙ্খলিত করিল । ] 

অগ্রিষিত্রে। রাজ !--[ বিচলিত হইয়! উঠিলেন । ] 

ইন্জ্রনীল। ওকি, কাপছো! কেন ? এবার বুঝি নিজের বুকে বেজেছে ? 
“সইতে হবে গুরু! দেখবো! আফি, বুকটা তোমার কি দিয়ে গড়া। 


[ প্রস্থান । 
'অগ্সিমিত্র | পুরঞ্রয় | 


পুরঞ্জয়। এই ভাল--এই ভাল পিত।। তোমাদের এই অনাচার 
আর নামায় দেখতে হবে না। আমার গুরু দণ্ড নাহলে তোমার 
ঝুকে মমভার জাহ্বীধার! বইবে না। আব মেঘা। 


[ মেঘ! সহ প্রস্থান । 
অগ্রিমিত্র । এত ন্নেহ কোথায় লুকিয়েছিল ? ওরে ' এ যে রুদ্ধ, 
ভটিনীর জলরাশির মত তরঙ্গ তুলে ছুটে আম্ছে । এত চোখের জল কার 


বাছ্‌মন্ত্রে গোপন ছিল? ভগবান! আমায় শক্তি দাও--শক্তি দাও-- 
প্রস্থান, 
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চতুর্থ দুশ্য। 


ণস্থল। 
শীলভদ্র ও বিজয়সিংহের প্রবেশ । 


বিজয়। শীলভদ্র! আমাদের বারুদ ফুরিয়ে এসেছে । শত্রুর কামান 
অধিকার কর্‌তে হবে, তাদের বারুদের গোল! আক্রমণ কর্‌তে হবে, নইলে 
সাতশো বাঙ্গালী অথর্ব পঙ্ুর মত দাঁড়িয়ে মর্বে। ওই কে ধমের মত 
ভীষণাককতি পুরুষ শক্রর কামান নিষে দীড়িয়ে আছে, বল্তে 'পার ? 

শীলভদ্র । মেঘ! । 

বিঙয়। ৪2, মানুষের আকার এমন ভীষণ হ'তে পারে? 
কে ওই উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে কামান অধিকার কর্তে ছুটেছে? 

শ্রীলভদ্র। অজয়সিংহ। 

বিগ্গয়। ফেরাও--ফেরা ও শীলভদ্র । শীত ফিরিয়ে আন । [ শালতগ্ত্রের 
প্রস্থান । |] অজয়সিংহ! এ কি ছুজ্জয় অভিমান তোমার ! মৃঠ্যর মুখে 
সাধ ক'রে ঝাপিয়ে পড়ছো? বুঝেছি--বুঝেছি--বীর ! আজ তুমি 
ষৃত্যু দিয়ে প্রারশ্চিন্ত করতে চাও । ফিরে 'এস_-ফিরে এম অজয়! 
কাজ নাই যুদ্ধজয়ে; না--আমাকেও যেতে হলো! [ প্রস্থানোস্তত ] 


ভারতীর প্রবেশ। 
ভারতী । কোথায়? 
বিজয়। এঁখানে--এঁ মৃত্যুর মুখে ! তৃমি আবার কেন এলে ভারভী ?” 
ভারতী । আসবে! না? তুমি ষে পলে পলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 
চলেছ। 
বিজয়। তাই আমায় ফেরাতে এসেছ? 
ভারতী । ফেরাতে পার্বে! না ত। জানি, ছরস্ধ দ্য তুমিস্-চিরদিন' 
( ১৫৭ ) 


ববীর [ চতুর্থ অঙ্ক। 


কারণে অকারণে যমের মুখে ছুটে গেছ, আমি ভয়ে ছুঃখে নীরবে চোখের 
জল ফেলেছি_-কেউ তা জানে না। তুমি নির্দয় ঘাতক, বহুদিন তীক্ষুচুরি 
দিয়ে আমার অন্তরটা ক্ষত-বিক্ষত করেছ; আজ আমি তোমার আগে 
আগুনে ঝাপ দেবো, তোমার সব শক্রতার কঠকোধ করবো । 

বিজ্যয়। ভগবান্। ভগবান! এ আবার কোন্‌ লীলা তোমার ? 
জীবনটাকে এতই রহস্তের জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছ ? ভারতী, তুমি আমাকে 
ভালবাস, ভূলে যাও--ভূলে বাও। এঁচেয়ে দেখ পাষাণী। অজয়সিংহ 
আজ মর্বার জন্ত ক্ষেপে উঠেছে ; তৃমিই এর দায়ী! ওকে ডাক-_ফিরিয়ে 
আন ; তোমার আশ্বাস না পেলে ও আজ নিশ্চয় মববে। ডাক--ডাক। 

ভারতী । আমি পাখবো না। আমায় ক্ষমা! কর। 

বিজয়। ভারতী ' জীবনে আমি একটা নারীকেই ভালবেদেছি-_সে 
ভুমি! বোধ হয় কোন পুরুষ কোন নারীকে এত ভালবাসে নি; তবু 
ম্মাজ আমাদের বিচ্ছির হ'তে হবে। 


ভারতী । কেন? 
বিজয়। বন্ধু অজয়পিংহের জন্য । ভারতী! ত্যাগেই সুখ, ভোগে 
দুখ নেই। 


ভারভী। [গ্রীবা উন্নত করিয়! ] আমি নারী বলে যত আঘাত 
আমাকেই সইতে হবে ? [ দীর্ঘনিঃখ।স ফেলিল।] 
বিজয়। না ভারতী ! তোমায় দিচ্ছি হলাহল, আমি নেবো বজ্াঘাত। 
| প্রস্থান । 
ভারতী । ধুবরাজ-_ 


কুবেনীর প্রবেশ । 
ভারতী । কে সভুমি? 
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ভতুর্থ দস্তা | ] বজবীর 


কুবেণী। আমি কুবেণী--রাজা শালিবাহনের কন্ঠা | 
ভারতী । এত রূপ? 
কুবেণী। বৃথা গো, সব বুথা। এ রূপ অসংখ্য পুকষ পাগল 
ছয়েছে, কিন্ত পরাজিত হয়েছি একজন বাঙ্গালীর কাছে। শুনেছি 
বাংলার নারী মমতার মন্দাকিনী, তাই এসেছি তোমার কাছে। 
ভারতী । কেন? 
কুবেণী। আমায় ভিক্ষা দাও-_[ পদধারণ | 
ভারতী । [ সরিধা গিয়! ] ছিঃ-ছি, করণ্ছা কি রাজকুম।রী ! আমি 
পথের ধুলো, আমি তোমায় কি ভিক্ষা দেবো বোন্‌? 
কুবেশী। তুমি বিজয়সিংহকে ত্যাগ কর। 
ভারতী । সে কি। 
কুবেণী। হ্যা, নইলে তাকে বাচাতে পার্বে না। বিজয় যদি আমার 
নাহয়, তা হ'পণে আমি নিজেই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো । 
ভারতী। এ1! পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে! বিজয়কে? আঙ্গি 
বদ্দি তাকে ত্যাগ করি, তাকে বাচতে দেবে? রাক্ষপী ! তুমি জান 
না, আমার কি রত্ব আজ তুমি কেড়েনিচ্ছ। তবুসেবেচে থাক্‌, 
ধরার গৌরব হঃয়ে। শারী! আমি তোমার বিজয়কে দান কর্লাম। 
কুবেণী। তুমি সুখী হও--তৃমি রাজ্যেশ্বরী হও । 
ভারতী । না রাক্ষলী! বল, তুমি ধ্বংস হ9--তুমি ধ্বংস হও! 
প্রস্থান । 
বিজয়সিংহের প্রবেশ । 


বিশ বারুদ চাই--বারুদ চাই-- 
কুধেণী। নী বিজন ফিতে চপ, ঘুন্ধে কাজ €নই?। 


( ১৫৯ ) 


বজবীর [ চতুর্থ অঞ্থ £ 


বিজয়। কেন কুবেণী ? আমি প্রতিশ্রুত, তোমায় রা কর্বো। 

কুবেনী। আমি রাজ্যেশ্বরী হ'তে চাই না। নত ৩০ চল। 
[ বাহুপাশে জডাইয়া আকর্ষণ ] 

বিজয়। ওঃ এ কি আগুনের ,ডাজাল। যাও কুবেণী। যুদ্ধে 
তোমার প্রয়োজন ন' থাক্তে-পর্পারে, কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে) 
আমি প্রতিশোধ নেরোঁ। এই ইন্দ্রনীল ভারতীকে বন্দী করেছিল। 

কুবেণী।..7স্থগত ] ভারতী--মাবার ভারতী । ওঃ, একটা নামে 
এত বিষ! [প্রন্থান। 

বিজয়। কিকরি? €ান্দিকেযাই? এক দিকে অসংখ্য শত্রুর 
বেড়াঞ্জাল, অন্ত দিকে মৃত্যুর কবলে অচ্গষণিংহ;ঃ কাকে রক্ষা! কপি? 
এঁ ষমের মুখ থেকে শত্রুর কামান ছিনিয়ে আন্তে কেউ কি পারে না ? 


গেরার প্রবেশ ।' 


গোরা । আমি পারি। 

বিজয় । বাঃ-বাঃ। এও তো এক যমের কিন্কর দেখছি; যেমন 
গ্রন্ত বাঘ, তেমনি পাগলা হাতী। তুমি কে? 

গোর! । তোমাদের বন্ধু নই, কিন্ধু লঙ্কার শক্র । 

বিজয়। এঁ যমের মুখে ছুটে যেতে পার্বে? 

গোরা । ষমের মাথাট! ছিড়ে আন্তে পারি ; ও ষমকে আমি চিনি 1, 

বিজয়। কিন্ত আমাদের জন্ত তুমি কেন মর্বে? 

গোরা । আমার ঝয়ে গেছে তোমাদের জন্ত মর্তে, এ আমার 
নিজের গরজ। জয়--কালী ! 

[ প্রস্থান ॥ 
বিজয়। ভয় নাই বাঙ্গালীগণ ! জয়লক্ষমীর বরমাল্য তোমাদের & 
( ১৬০ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত। ] বজবীর 


শীলভদ্রের প্রবেশ । 


শীলভদ্র । যুবরাজ 1 

বিজয়। কি সংবাদ শীলভদ্র ? 

শীলভদ্র | মহারাজ সিংহবাভু কুমার হুমিত্রকে নিয়ে লঙ্কা এসেছেন। 

বিজয়। কৈ--কোথায়? তুমি দেখেছ? বাবা ভাল আছেন তো? 
ভাই স্মমিত্র--? ' কথা বল্ছো না ষে? কোথায় তারা? 

শীলভদ্র । লঙ্গীর কারাগারে । 

বিজয়। কারাগারে ? বাংলার রাজ। ? তুমি ঠিক দেখেছ? এত 
অন্যাচার? এঠ অত্যাচার ? ইন্দ্রনীল! আমার শোক-ছুঃখ-জজ্জরিত 
বৃদ্ধ পিতা--মহামানী বঙ্গেশ্বর, ভার উপর এই নির্যাতন! শীলভদ্র! 
তুমি একবার রাজসন্ডায় _-ন|, যেতে হবে ন। 7) ভিক্ষায় নয়--অন্ুরোধে 
নয়, গল! টিপে তাদের মুক্তি আদীয় করবো । আচ্ছা যাও, কোন ভয় 
নাই। [শীপভদ্রের প্রস্থান] ইন্দুনাল ! এই ধুদ্ধ তোমার কাল-যুদ্ধ। 


শলিবাহনের প্রবেশ। 


শ[লিবাহন। ন!| বাঙ্গালী! আর যুদ্ধে কাজ নাই। 

বিজয়। [ সবিশ্ময়ে ] রাজা । 

শাপিবাহন। আমি রাজ্য চাই না--প্রতিশোধ চাই না। থাক্‌ 
ইন্দ্রনীল লঙ্কার সিংহাসনে, দীর্ঘজীবী হ'য়ে মে রাজত্ব করুক; আমি বরং 
কন্তার হাত ধ'রে ভিক্ষার ঝুলি কাধে নিয়ে দেশান্তরে চলে যাবো। 

বিজয়। কেন? 

শালিবাহন। ব্রিবেণী আমার বাহু ভেঙ্গে দিয়েছে বাঙ্ালী। এ 
হাতে আর অন্ত্র ধরতে পার্বে! না। আমি ষা করেছি' সে ভূল; 
যা বলেছি, সব মিথ্যা । কে জান্তো ইন্দ্রনীল আমার জামাতা । 

১১ €( ১৬১ ) 


বজবীর [ চতুর্থ অঙ্ক। 


বিঙ্গয়। তোমার ক্জামাত।, কিন্ত আমার কে? সে বাঙ্গালী নারীকে বনী 
রে আমার জাতির অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ নেবে! ন! ? আমার 
আঞ্বযীন পুড়িয়ে আমায় নিশ্চল ক'রে রেখেছ, ভার ক্ষতিপূরণ চাই না? 
সবার উপরে সে আমার পিতাকে প্রাসাদে বন্দী ক'রে রেখেছে, তার রক্ত 
দিয়ে এ অপমান ধৌত ক বতে হবে না? | বিজয়দিংত কিপীথরের পৃহল? 
ভার দেহে কি গণ্ডারের চামডা? . এত. 'অপমান সে নীরবে সষে চ?লে 
যাবে? না--হবে না, যুদ্ধ চাই রক্ত চাই--প্রতিশোধ চ।|ই। 
[ প্রস্থান 
শালিবাহন । উল্টে গেছে--পাশ! উপ্টে গেছে । খাল কেটে কুমীর 
এনেছি, আজ সে আমাকেই গ্রাস করতে চাষ। কীদ--কাদ লঙ্কার 
রাজলক্ষী | আমি তোমার পরের হাতে তুলে দিয়েছি, কেঁদে পাষাণ গলিয়ে 
দিলেও সে ফিরিয়ে দেবে না। না--এই ঠিক") যার লাঠি, তার মাটি। 
ইঞ্জনীল বেঁচে থাকে থাক্‌, কিন্ধ মামি একবার অগ্নিমিত্রকে দেখবে।। 
| প্রস্থান । 


পঞ্চম দৃশ্)। 


কারাগার । 
সিংহবাছর হাত ধরিয়া" স্থমিত্র গাহিতেছিল। 
স্থুমিত্র 1--- 
গীত | 
আলোকহীনের দেশ, এ যে আলোকঠীনের দেশ । 
নীরবতায় ঘুমিয়ে পড় প্লে দেখা শেষের শেষ ॥ 
সামনে পিছে উর্ধে নীচে অতল কালো দৃষ্টি মিছে, 
সত বাতাস শুনা অপার নাইকে। সাড়৷ শব্দ লেশ॥ 
( ১৬২ ) 


পঞ্চম দৃশ্য | | বলখীদ 
বৈতরণীর এই কি পার ওপারে কি নরণত্থার, 
খরার কানে যাবে না কি মোদের ভাঁকার একটু রেশ? 

সিংহবাহু। তাই তোরে সুমিত্র! আমাদের এখানে রেখে ওরা 
পালালো না কি? কারও সাড়া-শব পাওয়া যাচ্ছে নাং ব্যাপারখান! 
কি, বল দেখি? 

সুমিত । বোধ হয় আমাদের বন্দী করেছে। 

সিংহবাহু। যাঃ! বন্দী করবে কেন? 

সুমিত্র। তা কি জানি! ঘবে বন্দী করেছে, এট ঠিক। 

মিংহবাছ। নানা, করে নি। 

স্থমিত্র । "আমি বল্‌্ছ-_ 

সিংহবাহু । বেশী বকাস্‌ নে-_থাম্‌। 

স্মিত্র। 'মাচ্ছা বাবা! "সার কগা কইবো শা। ! আভিমানে 
সুখ ফিরাইল । ] 6 497, 

সিংহবাহু। রগি হলো! বুঝি ! [স্সমিত্রকে সন্েহে টানিয়। আনিয়া 
বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, পরে নিজে বসিয়া স্মমিত্রকে কোলে শোয়াইয়। 
বলিলেন। ] একটু ঘুমো দেখি ! 

গুমিত্র। [ খুমাইয়া পড়িল 1] 

সিংহবাহ। এ দেশট| কি পাগল হয়েছে ? আমি ধিজয়সিংহের পিতা, 
আমায় ছলে বন্দী করলে ! মব্ধে--মরবে, সব মর্বে । বিজয় ষখন শুন্বে 
ছার পিত। লঙ্গার কারাগারে বন, ৪খন ফুংকারে প্রাসাদ উড়িয়ে দেবে। 
উঃ--কারাগার এমন ভীষণ হ'তে পারে! আলো নেই--বাতাস নেই, 
যেন যমপুরী! তাই হো এখনও বিজয় আমাকে মুক্ত কর্তে আম্ছে 
না? আয় বিজয় মায়; আমার হারানিধি-_আমার বংঞ্রশর গৌরব-_ 
আমার আনন্দের প্রত্রবণ ! আয়। এ আদ্ছে--এ মাস্ছে ! 

(॥ ১৬৩ 


বজবীর [ চতুর্থ অঙ্ক! 
পুরঞ্জয়ের প্রবেশ । 


সিংহবাহু। কে-_বিক্ঞয়? 

পুরঞয়। আমি পুরজয়। 

সিংহবাহু। দে আবাগ «ক? 

পুরগ্জয়। তোমার মত এক ভাগ্যহীন। 

সিংহবাহু। তুমি এখানে কি মনে ক'রে? 

পুরঞ্জয়। রাজাদেশে আমি এই কারাগারে বন্দী। 

সিংহবান । এমন কারাগার তোমাদের দেশে আর কন্টী আছে 
খল্তে পার? 

পুরঞষধ। আগ একটীও নাই । যারা রাজদ্রোহী, তাদেরই জন্ত এই 
কারাগার | এখানে ষার। একবার প্রবেশ করে.তারাআর জীবনে অ[লোকের' 
মুখ দেখতে পায় না) শোকে ছুঃখে ভষে নৈরাশ্ত্ে তার। এইখানে শুকিয়ে 
কুঁকড়ে মরে, তাদের দেহগুলো৷ গ'লে প'চে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। 

সিংহবাহু। ও»-তাই এমন বিষাক্ত বাষ্প উঠছে-_ছূর্গন্ধে গ্রাঁণ 
বেরিবে যেতে চাচ্ছে । তা আমাকে এখানে আন্লে কেন? আমি তো 
এদের কোন অনিষ্ট করি নি; এরাই বরং আমার জাহাক্ত ডুবিষে দিষেছে | 
আমার অতগুলো অনুচরকে অকারণে জীবস্তে সপিল-সমাধি দিযেছে। 

পুরঞ্জয়। আপনি কে? 

সিংহবান্ত। আমি বিজয়সিংহের পিতা। 

পুরঞ্জধ । বাংলার রাজ সিংহবাছু? মহারাজ! মহামানী আপনি, 
বিশ্ববিশ্রুত পুত্রের পিত। আপনি, আপনি আঙ্গ লঙ্কার কারাগারে ? 

সিংবাহু। তাই তে দেখছি! আমার সঙ্গে এর! রহস্ত কর্ছে না ফি? 

গুরগয্ । হস্ত নয় মহারাজ! আপনাকে বন্দী করা এদের বিশেষ 

( ১৬৪ ) 


পঞ্চম দৃহ্থ | ] বলবীর 


প্রয়োজন । শাপনি বোধ হয় জানেন, বিজয়সিংহছের সঙ্গে ল্ছার যুদ্ধ 
বেধেছে। 

সিংহবাছ। (তাই ন[কি.?_এ-এই ছেলেটা যুদ্ধ যুদ্ধ ক'রেই গেল ; 
যেখানে যাবে, সেখানেই যুদ্ধ বাধিয়ে ব্বে। [মর্বে--এই দেশট। নিতাস্ই 

[বে । কেমন বীর ব্ল_দেখি?_. আর কি মহান) একবার- একবার 
তাকে মামার কাছে নিয়ে আস্তে পার বাবা? (চক্ুর্ঘ়্ জলে ভরিয়! 
উঠিল ।]) ৪:--একটা বুগ তাকে দেখি নি! 'আায় বিজয়-আয়! 

পুরপ্য়। মহারাজ ! আপনি বিজয়কে দেখ বেন? চেষ্টা করুলে 
বোধ হর আপনাকে নুক্ত কর্ছে পারি । 

সিংহবাভ। পার? যা চাও, তাই দেবো । দেখ--আমি কারাগার 
বা মৃত্যুকে ভয় করি না" কিন্তু বিজয়কে দেখবার জন্য আমার মন 
ধঙ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে : চাই রাঙ্গা আমি,কাঙ্গালের মত দেশান্তরে 
ছুটে এসেছি । নান, যাবে! ন।, বিঙ্গয় এনে আমায় যুক্ত করবে। 

পুরঞীয়। সে মাশা আদুথপরাহত রাজ । 

সিংহবাছ। ভা হে! সোমার দেশে অন্ধকার কি কপ! কয়? এ শোন 
কার! কানকাণি কর্ছে -হাস্ছে-কাদছে। কি ও? বিজয় আস্ছে? 

পুরঞধ। না মহারংজ! এই কারাগারে এতদিন ধারে যার প্রাণ 
দিয়েছে, তারা কেউ বার নি। নৃতন 'অতিথ যারা আসে, তাঁদের 
ওরা এমনি করেই ডাকে । এই বিভীধিকার মধ্যে বন্দী হু'দিনও 
বাচতে পারে না। মাত্র একজন এই কারাগারে যোল বৎসর জীবিত 
ছিলেন, তিনি মহানায়ক অগ্নিমিত্র। 

সিংহবাহু । অগ্রমিত্র ? যিনি আমায় বন্দী করেছেন ? 

পুরঞ্য়। তিনি আপনাকে বন্দী করেছেন ? মহারাজ! ভা হ'লে 
এই মুহূর্তে মাপনি পাপিয়ে যান। শ্তার ক্রোধ বড় ভয়ানক । আপনার 

( ১৬৫ ) 


বঙজবীর [ চতুর্থ অঙ্ক । 


পুত্র বিজয়সিংহের হাতে লঙ্কা আজ বিপন্ন, আপনাকে হত্যা ক'রে 
মহানায়ক তার বাছু ভেঙ্গে দিতে চান। এই নিন্‌ মহারাজ! আমার 
কাছে রাজার এই পাঞ্জা ছিল--ফিরিয়ে নিতে ভুলে গেছেন; এই 
পাঞ্জা দেখলে কেট আব আপনার গতিরোধ কর্বে না। 

সিংহবাহু। তবে তুমি যাচ্ছে না কেন? 

পুরঞ্জধ । সে অনেক কথা; যদি সময পাই, একদিন ব্ল্বো। 

নিংহবাত | মুক্তিঙে আমা প্রয়োজন নেই । 

পুরগয় | আছে মহাপাজ ' পঙ্কার কাবাগারে যদি আপনার মৃত্যু হয়, 
'ঠা হলে বিজয়সি্হও বাঁচবে না । মনে কববেন না মহারাজ ! আপনাকে 
মুক্তি দিয়ে আমি উদাবভ। দ্েখাচ্ডি। আমি এ মহানায়কের পুত্র, যার 
হন্তে আপনি বিনাদেোফে বন্দী। পুত্র হ'ষে পিতার কখনো কিছু করি 
নাই, আক্ত তাপ পাপের দগু নিজের মাথাষ গ্রহণ কর্বে। । 

সিংহবাহ' [ সোল্লাসে ] এই তে, আমার বিজয়--এই তে। আমাগ 
বিজয় কে বশে সে হারিযেছে? বাবা! তুঁমই আমাগ পুত্র । 
ভোমাকে 'নয়েই আমি বিজয়কে তুপে থাকৃবে। | 

পুরগয়। ৪] মহারাজ 1 বিজয়ের মত পুজ্রকে ভোলা যায় না। 
যান আপনি, ইয় তে' তাব এখনি এসে পড বে, তা হ'লে আর আপনাকে 
বাচাতে পারবে' না। 

মিংহবাহু। না বাবা! এমন একটা মহান্‌ যুবককে বিপন্ন ক'রে 
আমি বাচতে চাই না। 

পুরঙীয়। কে বলে আমি বিপন্ন ? আমি মহ'নায়কের পুত্র, আমার 
কারাবাস বৈশাখী আকাশের মেঘ; এখনই হয় তো আমার মুক্তির 
আদেশ আস্বে। 

ংহবাহু। তা বটে।--ত1 বটে [ক্ষণেক চিত্তা করিয়া ] তবে 
( ১৬৬ ) 


পঞ্চম দৃষ্ঠ | ] বজবীর 


সাই হোকৃ; তোমার এ দান আমি গ্রহণ কর্লাম। তুমি দীর্ঘজীবী 
হও। স্দ্রমিত্র! ওঠ. বাবা! 
[ সুমিত্র সহ প্রস্তান। 
পুরঞীম । না, মৃত্যুই অমাপ একমাত্র পথ | 'আয়--আয় ওরে ঘন 
অন্ধকার, আমায় গ্রাস কর্বি আখ ॥ একি! সত্যই কি মৃত আত্মাগুলে! 
আমায় ডাকছে? ও2--কি ভীষণ ! এদিকেও এ । না--না। ভয় কেন? 
মুত্রযুকেই তে] ডেকেছি আমি ! এস মৃত্যু! ছ'বাহু বাড়িয়ে এস, এই 
অশান্তির নরক থেকে আমার শাস্তির স্বর্গে নিয়ে চল। উঃ--শরীর 
বড অবসন্ন হ'য়ে আস্ছে, একটু বিশ্রাম করি। | শয়ন করিলেন। 1 


ছুরিকাঠস্তে ধারে ধীরে আগ্নমিত্রের প্রবেশ । 


অগ্নিমত্র | হত্যা । হত্যা! বিজয়সিহেদ বাহু ডেঙ্গে দিতে হবে, 
নইলে রাঁজার মঙ্গল নেই । সিংহবাহ আমার রাজার স্বার্থের জঙ তোমার 
মৃত্যু চাই। কি করবো? এ রাক্ষনীতি। [ অগ্রসর ] কেন প্রাণটা 
এমন কেঁপে উঠছে ? ষোপ বছর এই কারাগারে কাটিয়েছি, এক দিনও ভো 
একটুও টলিনি! ও কার কানাকানি কর্ছে ? কে খল্-খল্‌ ক'রে হাদ্‌ছে 
ন1? [চারিদিক দেখিয়। পুনঠ অগ্রসর ] কৈ-কোন সাড়া-শব্দ তো 
পাচ্ছি না!--এই ষে, নিদ্রা যাচ্ছে না? আহা,কেন এসেছিলে তুমি বাংলার 
রাজ? তোমার বাংলায় কি তোমার ঠিতার জন্ত একটুও স্থান ছিল পা? 
[ ছরিকা উত্তোলন ] তাই তো৷ ! নি্রিতকে হত্য। কর্‌বে। ? আগে জাগাই, 
তারপর-_। [ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ] না--হত্যা্স আবার মুখোস কেন? 
এইটুকু দয়া ক'রে আর তোমার ব্যঙ্গ কর্বো না বাংলার রাজা! ঘুমোও-_. 
চিরদিনের মত নিদ্রা যাও। [ পিংহ্বাহ ভ্রমে পুরপ্রয়কে পুনঃ পুনঃ 
ছুরিকাঘাত। 

( ১৬৭ ) 


বঙ্গবার [ চতুর্থ 'সঙ্ক। 


পুরগ্য় । উঃ--উঃ--[ যন্ত্রণাষ ছটফট করিতে লাগিল । ] 
অগ্নিমিত্র । [ পিশাচের মত খিল্‌-খিল্‌ করিয! হানিতে লাগিলেন । ] 


মশালহস্তে প্রহবী সহ ইন্দ্রনীলের প্রবেশ । 


ইন্দ্রনীল । বাংলার রাজা। বাংলার বাজা ! 
অগ্নিমিত্র । [ মশালের আলোকে পুবঞ্জধকে (খিযা সবিশ্ময়ে | এ 
কি। কে-কে? প্ুরগ্রষক্গু, বজ্র? একটা আঘা৩-_একটা আঘাত। 
ইন্দ্রনীল । [ অবাক-বিন্মষে একবার অগ্রিমত্রেব খের দিকে, একবার 
আহত পুরঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিষা 'খলিলেন ] এ সবকি গুরু? 
অগ্নিমিত্র । নিযাণ পিছু নিষেছে উত্ত্রণীল । সবাপ মাথা চিখিষে 
খাবে। পালিষে এন। এ চক্রের ঘর্থর ধবনি- এ যমেৰ লৌহদণ্ড। 
[ বিকট ুষ্কারে ] আব- আব-- শায মহাকাল । 
[ উন্মত্তভাবে প্রস্থান । 
ইন্জ্রণীল । [ পুবঞ্জষের পার্থে উপবেশণ করিযা বন্ধু। কার উপর 
অভিমান ক'বে সংসার ছেঁডে চপে্চ* আমি যে মক্তি দিতে এসেছি । 
ওবে, আনার পার্খে দাডাতে যে জাগ কেউ পেই। চল-ুদ্ধে চল। 
পুরঞ্ীয । 1 জড়িওকণে ) শারাযণ। নারায়ণ। পিতার সমণ্ত পাপ 
আজ আমার এক্তে ধৌত হোক্‌। 
ইন্দ্রণীল। [স্ভিগবান্‌ ! এত দুঃখ নুকমর্নন্্ি রে সইবে! ভগবান ? এস, 
বন্ধ! তোমার মৃত্যুশষ্যা এখানে নয, সোনার পধ্যক্কে& 
[ পুরঞ্জয়ের মুমুু দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া! প্রস্থান, 
পশ্চাতে প্রহরীর প্রস্থান । | 


( ১৬৮ ) 


পঞ্চম অঙ্ক । 


প্রথম দৃশ্য । 
রণল্থল। 


*“মঘা ও গোবর প্রবেশ। 


মেঘ।। এখনও কি সাধ মেটে নিগোবা? ভাই হয়ে শক্রতার 
চরম করেছিম্; আমার ভাত থেকে কামাণ ছিনিয়ে নিয়ে শত্রুর 
হাছৈ তুল দিযেছিন ; লঙ্গাব সৈম্তগ্তলো দলে দলে কামানের গোলায় 
প্রাণ দিযেছে। এ চেবে দেখ, শিল্প, মুক্তার কি ভয়াবহ মূর্তি রণ- 
থে প্রকট হযে উঠেছে। শব -শব, শবের উপর শব। কারে! 
হাণ্ঠ নাই, কারে! প1 নাই, কারে! মাথা টডে গেছে । সইনে পার্ছিস ? 

গোরা। খুব পার্ছি। 

মেঘ।। ওরা কারা, জ্।শিন্? লঙ্চার অধিবাপী--আমাদের ভাই ; 
শোকে দুঃখে ওরাই এসে আমাদেগ পাশে ফাডাতো। বিজয়মিংহ 
পর1-ছু'দিনের বন্ধু; তার কথায তুলে নিঙ্গের দেহের মাংস কাম্ডে 
খাগ্‌ নে গোর!! ফিয়ে আহ়-ফিরে আম! 

গোবা। ফিরুতে পারি, আগে তুই ভোগ নিষ্র রাজাকে ছেড়ে 
আমার পাশে এসে দীড়া। রাজায় রাঞ্ধায কাটাকাটি ক'রে মুখে 
উঠে মরুক্, কিরেও চাইবো না। আয় দাদা! আমর! ছু'ভাই 
গর্লাগলি ক'রে আমাদের সেই ভাঙ্গা কুটারে ফিরে যাঁই চল্‌। 

মেঘ! । বলিদ্‌ কি গোরা! এই দুঃসময়ে রাজাকে ফেলে চ'লে যাবে! ? 


( ১৬৯ ) 


বজবীর [ পঞ্চম অঙ্ক। 


--গোরা। তোর রাজ! মরুক; তাৰ যে যেখানে আছে, সব ছাই 
হ'য়ে ষাকৃ। 

মেঘা। তাও বরং সইতে পারি, কিন্ত চোখের উপর একট! বিদেশী 
এসে আমার রাজার সিশ্হাসনে বস্বে, আমি বেঁচে থেকে তাই সইবে।? 

গোরা । সিংহাসনে যে বসে বস্্কৃ, মামাদেপ ঘর তে। আর পোনায় 
মুড়ে দেবে ন|। আমপ। যে চাকর, সেই চাকবই থেকে যাবো ) রামই 
রাজা হোক্‌, আর রাধণই রাজ হোক্‌, আমাদেপ তাতে কি? যোন 
বছর না খেয়ে ইন্দ্রনীপক্চে হাতে ধাপে রাজা করেছি, সে আমাদের ক 
সোনার খাটে বসিষে পুঙ্গো কবছে ? 

মেঘা। তা না কব্ণেও আমাদেপ শের রাজা । 

গোরা। বাজ পড়ুক তোর ধেশের বুকে । পেটে যধি দানা ন! 
পাই, কেঁছে যাঁদ সাত্বন। পা পাহ, কেশ ধুখে জপ খাবো? ঘরে 
গিয়ে দেখে এসেছি, আমাদের চাষা জাত তেমান আধপেট। খেকে 
লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যায- তাদে ছেলপে-মেষ্গুলো ক্ষিদের জ্বালায় তেমনি 
ক'রে কাদে-- তাদের ভাঙ্গ। ঘণে এমনি ক'রে বর্ষার জোয়ার খেলে ষ্ায়। 
ইন্দ্রনীলের রাজত্বে কারও ছুটে। হাত দশট। হয় নি; সেই অভাখ-- 
সেই কান্না সেই মড়ক । পালিয়ে আন--পালিয়ে আয়! 

মেঘা। তা হয ন। গোরা। আমি রাজভভ্ত প্রজা; আমি তে 
রাজাকে ফেলে যাবোই না, তুই যদি আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিস্‌, 
ভ1 হ'লে তোকেও আমি ভাই বলে ক্ষমা করবো ন।। 

গোরা । তা হ'লে আমারও শেষ কথা। তুই যদি আমার পথে 
না আসিস্‌। তা হ'পে তোকে তো আমি যমালয়ে পাঠাবোই, তোর 
সাজার মাথাটাও আমি চিবিয়ে খাবে]। 

মেঘ।। বেশ, তবে তাই হোক । [ অপি নিফ/শন ] 
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প্রথম দৃশ্ব । ] বজবীর 


গোরা । দীড!, হাজাব হোক তুই বড ভাই, তোকে একটা 
প্রণাম করি । | প্রণাম | 
মেঘা । হবু ভুল্বেো ন| গোরা ' তুই বারবার রাজার বিরুদ্ধাচরণ 
করেছিস্ঃ রাজদ্রোহীকে আমি ক্ষমা কববো না। ভূলে যা যে, আমব। 
এক মাষে গার্ভ জন্মেভি। ভুলে যায়ে, আমি তোর স্লেহময ভাই । 
আজ 'আমার চে বড শত্র তোর কেউ নাই। 
[ উদ্ভষেব বৃদ্ধ করিতে করিত প্রপগ্তান। 


ইঞক্দনীলের 'প্রযেশ। 


ইন্্রনীণ । চমতকার । চমত্কার 1 বিধাতাব স্যঙ্টি €পট-পাপট 
হযে গেছে। পিত। পঙ্রেপ বুকে ছুরি বসিষে প্েয়। আজ আবার 
ওই ভাইযষে ভাইয়ে যক্ধ ; ছু'জনের সর্বাঙগ বেষে রুধিরের ধাব। বইছে. 
তবুকারও ভ্রক্ষেপ নাই । মবধে-ছু'জনেই মববে। মেঘ! । গোরা! 
ক্ষান্ত হ?, আমি রাজ্য চাই পা, তোরা ক্ষান্ত হ?। 


শালিব।তনের প্রবেশ। 


শালিবাহন। ইন্দ্রনীল। ইন্দ্রনীল । পালিষে বাও। বিজরসিংছের 
হ'তে আজ কারও রক্ষা নাই। এ দেখ, লঙ্কার সৈম্তগণ কাতারে 
কাতারে অসাড হয়ে পঙে আছে । যদি বাচতে চাও-- 

ইন্দ্রনীল। চাই না বাচতে! কি নিয়েবেচে থাকবে! শালিবাহন । 
তোমার নিঃশ্বাসে আমার স্তরভি উদ্ান ভন্মীভূত হ'য়ে গেছে। নিষ্ঠুর 
ঘাতক ! তোমায় বাচিয়ে রেখে আমি পালিয়ে যাবো? গা হবেনা । 
ভূমি আমার পিতৃহস্ত! তোমারই জন্ত সংসার আজ আমার কাছে বিফ 

শালিবাহন । এ আর কতটুকু বিষ ইন্ত্রনীল। যেবিষ আমি পান 
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বজবীর [ পঞ্চম অঙ্ক । 


করেছি, তার এক কণ! পান কব্লে তুমি যন্ত্রণায় ভ্রাহি-ত্রাহি রবে আর্তনাঙগ 
কবতে। সতা আমি তোমার পিতৃহস্তা ; কিন্তু কেন জান? তোমার 
পিতার জন্য আমার সাধবী পত্বী অনাহারে শুকিয়ে কুঁকুড়ে মরেছে। 

ইন্নীল | শালিবাহন ! 

শালিবাহন। কি বুঝবে, তুমি তার অপরিণত যুবক, কতখানি 
বথা এই ঝুকে অস্থি-চম্ম দিযে টেকে রেখেছি । রাজ্যের লোভ আমার 
ছিল না-জলাদের প্রবৃন্তিও আমার ছিল না; আমার মনের মধ্যে 
এই ক্ষুধিত রাক্ষপকে জাগিয়ে দিয়েছে তোমারই পিতা কদ্র্দমন। 

ইন্্রনীল। কিসে? 

শালিবাহন। আমার পর্ণকুটীরে একটা আগুনের গোপ। ছিল, রাজা 
কদ্রদমনের চোখ ভাতে ঝল্সে গেল; একদিন জোর ক'রে আমার 
ধর থেকে আমার সাধ্বী পত়ীক্ষে সে ছিনিষে নিলে। 

ইন্্রনীল। [সবন্ময়ে] মামার পিত। 

শালিবাহন। ভ।, তোমার পিতা | প্রাজা ব্দ্রদমণ আগ অগ্নিমিত্র 
ছুজান মলে গাকে খ্িচাবিণা কবখার জন্ত প্রাণপণ চেষ্ট। করেছিল, 
কন্ক সে এক মান আন।হাবে পেকে [তলে তিলে প্রাণ দলে, তবু 
ঘি১বণা হলো না। ভার সেই নুতদেহ যেদিন দেখলাম, সেইদিন 
»মার হ্ৃদয্ের মধে। ছুর্দান্ত জলাদ মাথা জাগিয়ে উঠলো; আমি 
রুদ্রদমণ্কে হত্যা ক'রে সিংহাসন অধিকার কলাম, আর অগ্রিমিত্রকে 
চপর্দিণের জন্ত পাত।ল-কক্ষে অবরুদ্ধ কব্লাম | 

ইন্দ্রনীণ। এ কি স্বপ্ন না সত)? 

শালিবাহন। সত্য; এই মহাপাপের জন্ত আমি তোমার পিতাকে 
হত্য! করেছি। 

ইন্ত্রনীল। আমার কেন বাচিয়ে রাখলে? কেন--কেন? এ কথা 
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শোন্বার পূর্বে মৃত্যুই যে আমার শ্রেয় ছিল। ওঃ--ভগবান্‌! আমার 
গর্ধের প্রাসাদ এমনি ক'রে ধুলিসাৎ করলে! কি কর্বো আমি? 
কোথায় গিয়ে লুকোবো৷ ? রাজা শালিবাহন ! আমায় হত্যা কর, আমি 
বুক পেতে দিচ্ছি, তরবারি বসিয়ে দাও । দাও--দাও, মিনতি কর্ছি । 
শালিবাহন। আর তা পারি না ইন্ত্রণীল! তোমার আমার মধ্যে 
ব্রিবেণী এক যোগস্থত্র গেথে দিয়েছে | যাও ইন্দ্রনীল । আমি তোমার সব 
অপর|ধ ক্ষমা করলাম,কিস্ত সাবধান । বিজয়সিশহ তোমায় ক্ষমা কর্বে না। 
ইন্্রনীল। মহারাজ! "মামি শপথ করছি, ষদি যুদ্ধে জয়লাভ কর্তে 
পারি, ত। হ'লে তোমার রাজত্ব তোমারই হাতে তুলে দিয়ে আমি 
আজীবন সন্তানের মত তোমার সেবা করবো। 
[ প্রস্থান । 
শালিবাহন। জয়? ভ্ুরাশা! [ প্রশ্থানোন্তোগ ] 


সশস্ত্র অগ্নিমিত্রের প্রবেশ । 


অগ্নিমিত্র । হাঠহাঃহাঃ! [ অকহান্তি ] 

শালিবাহন। কে? 

অগ্নিমিত্র। তোমার ষম( হাঃ-হাঠঃহাঃ। অনেক দিন তোমার 
রক্ত পান করবো বলে ওৎ পেতে বসে আছি, নাগাল পাচ্ছি না-- 
আজ পেয়েছি । প্রাণে ষেটুকু মায়া-মমতা৷ ছিল, পুরঞীয়ের রক্কে তাও 
ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি । 

শালিবাহন । অগ্নিমিঞরে ? [অসি নিফষাশন। ] 

অগ্নিমিত্র । চিন্তে পেরেছ জল্লাদ? 

শালিবাহন। হ্যা, চিন্তে পেরেছি চণ্ডাল! তুমিই*তো! সেই অভ।- 
গিনীর সঙ্গে কদ্রদমনের বিবাহের মন্ত্রপাঠ কর্তে গিয়েছিলে। বে হাতে 
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তুমি ভাদের কুশাগ্রবন্ধনে বাধতে চেয়েছিলে, সে হাত আমি আগুন 

দিয়ে পোড়াবো ; বে রসনায় তুমি মন্ত্রপাঠ কবতে উদ্ভত হয়েছিলে। 
আমি সে রসন। টেনে ছি'ডে পায়ের তলায় পিষে ফেল্বো।। 

অগ্ভিমিত্র ৷ রুদ্রদমন। কদ্রদমন। এগিয়ে এস--রক্ত নেবে এস। 

[ উভভযের ষন্ধ করিতে করিতে প্রস্থান । 


যুধ্যমান বিজয়সিংহ ও ইন্দ্রনীলেব প্রবেশ ।. 


বিগ্য়। দেখছো বাজা। তামার অস*্থ" সৈন্ত বণক্ষেত্রে নিপর 
হ্বায়ে পডে আছে । যম তোমারও শিষরে এসে দাভিষেছে, তবু এখনও 
আমি প্রণভিক্ষ/ দিতে পারি; বল আমাব পিতা কোথায ? 

ইন্জরনীল। জান না। 

বিজয়। মিথ্যা! কথা। 

ইন্দ্রনীল। বিজ্রয়মিংহ 1 ইন্দ্রনীল নিষ্ঠর হ'তে পাপে, কিন্তু মিথ্যা" 
'খাদী নয়। মুত্র ভয় কি দেখাচ্ছে! বাঙগ।লী। মৃত্ন্য মামার বহু দিন 
হ₹ঃযে গেছে) মা দেখছো, এ একটা প্রাণহীন কঙ্ধাল। নিয়তির 
বন্্রাধাতে প্রাণের স্পন্দন ণেমে গেছে বাঙ্গালী। বা ছিল, তাও 
আর নেই। 

বিজধ। বল, আমার পিতা কোথাষ ? 

ইন্্রনীল। জানি না। 

বিজয় । ভেবেছ কি লঙ্ষেশ্বর ৷ ছলে কৌশলে মামার শোক-হুঃখ- 
জর্জরিত বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ক'রে বাহত্যা ক'রে "মামার সবল বান 
নিম্তেঙ্গ ক'রে দেবে? তুমি বিজয়মিংহকে চেনো না, যদি আমার 
পিতার এক বিশ্বু রক্তে লঙ্জার প্রাসাদ কলঙ্কিত হয, তা হ'লে আমি 
তোমার সোনার দেশটাকে মকভুমি ক'রে দিয়ে যাবেো। 
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ইন্ত্রনীল। কি বল্বো বিজয়সি'হ। শ্মাজ আমার নিজের দেহুটা- 
কেই ভারবহ মনে হ'চ্ছে, নইলে তোমায় বুঝিয়ে দিতাম, ভুমি বদ্দি 
বাংলার যুবরাজ, আমিও লঙ্কা রাজ! !! 
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভরের প্রস্থান । 
সৈম্তগণ। [নেপথ্যে ] জব যুবরাজ বিজযদিংহের জন্ ! 


দ্বিতীয় দৃশ্য । 
রণস্কলের একপার্খব। 


স্থমিত্র গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল । 
নথমিত্র ।-- 
গগীভি। 
হায। পারি না যে আর চলিতে। 
যত চলি, তত দুরে সবে যাও, কত পাব তুমি ছলিতে ৪ 
কত যে রনী, কত বে দিন বয়েছে সাগরতলে, 
কত নদ নদী গেল গো বহিয়ে মোদের নয়নজলে 3 
একি তব ওগে! নিঠুর থেল।, হয় নি কি আজও ফিরিবার বেল, 
নিজ হাতে গড়৷ সাজান বাগান কেন সাধ এত দলিতে ॥ 


সিংহবানুব প্রবেশ । 


সিংহবাছ। স্বমিহ্ধ] সুমিত্ব ! 
জুমিজ্র। কৈ বোবা, দাদার দেখ! তে। পেলুম না 
সিংহবাহছ। দেখবি আয়--দেখ.বি আয়। 
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বঙ্গবীর [ পঞ্চম অঙ্ক 


ক্ুমিত্র | কোথায়- কোথায়? 
সিংহবাহু। রাঁজসভাষ। 
স্থমিত্র। বাঁজসভায় ? 
সিংহবাছ। হারে, হা; সে আজ লঙ্ক। অধিকার করেছে--রাজাকে 
বনি করেছে--মাত্র সাতশে! বাঙ্গালীকে নিষে সে এত বড যুদ্ধটা জয় 
করেছে । আহা! এমন পুত্র কার জগ্মেছে ? আয়-- আয়, ছুটে আষ। 
[ স্ুমিত্র সহ গ্রস্থান | 


ব্রিবেণীর প্রবেশ । 


ত্রিবেণী। কে বন্দী কবলে? বাজা ইন্ুনীলকে কে বন্দী করলে? 
কলম্কী টাদ। ভুমি আবার উঠছে? । বাতাস ' এখনও বইছে? মাক'*। 
(ভেঙ্গে পড়ছে! না? ভগবান ভগবান। এ কি বজ্বাঘাত? 


তকণ্ে স্ধাকণ্ঠের প্রবেশ 


ধাকঠ।-_ 
ী'ভ্ড | 


বন্তে যে তারবীশী বাজে, ভয় নেই ভয় নে । 
পরশ রতন হয তে। আছে উড়াইধা দেখ ছাই ॥ 
আলোকের জোতি তমসায ঢাঁকা, 
কালে মেঘে ওগে। বিজ্লা আকা, 
কালোর বরণে রফেছে মিলাষে আলোকবরলি বাই ॥ 
ভয়াল ঝটিকা যেইখানে নাচে, 
দয়াল আমার সেথ। আছে আছে, 
আগুনে পোড়ানে! মরুভূমিমাঝে নৃপুর শুনিতে পাই? 
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খিতীয় নৃশ্তা।] বীর 


ত্রিবেণী। ঝড় উঠেছে-এখনি মহাপ্রলয় হবে। হবে না? রাজা 
ইন্্রনীল আজ বন্দী। 


কুবেদীর প্রবেশ । 


কুবেশী। [ম্বগভ] আাহা-হা। লক্কার রাণীর শা এ কি শবন্থা! 
একদিন যে কপের জে)াতিতে প্রাসাদ আলো! করেছিল, আজ সে 
ষেন একটা অলক্ষমীর প্রতিমা! কি ককণ্--কি মর্শন্েদী' [ গ্রকান্রে ] 
দিদি। [ত্রান ধবিল।] | 
ব্রিনেণী। কেগ রাজকুমারী ? 
কুবেণী। তোমার ভশ্মী। 
ভ্রিবেণী। তা!কি হয়? "সাঙ্গ তুমি লঙ্কার পিঃহাসনে বস্বে, আর 
অ।ম।ব রাজ। তোমার পাষের তলাষ বিচার-প্রতীক্ষায় দাঠিয়ে থাকৃবে। 
তুমি হ* তে! হত্যার আদেশ দেবে, ঘাতকেবা তাঁকে মশানে টেলে 
নিষে গিষে হত্যা কর্বে"-বন্তার মত রক্ত ছুটবে, তুমি মহানন্দে অবগাহন 
কববে। সর--সর ! আমি দেখবো, কে|ন্‌ নিষ্ুর ষ্ঠাকে বন্দী করেছে। 
কুবেণী। বন্দী করেছে বিজয়সিংহ | 
ব্রিবেণী। বিজয়সিংহ ? লঙ্কার শক্র, কি আমার পুভ্র,-নে ষে 
অ!মায মাতৃ-সম্বোধন করেছে । তাই তো,কি করি? লঙ্কেখর বন্দী; 
আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম স্বামী বন্দী! নানা, পুজ্রের দাবী 
এখানে চল্বে না। বাঙ্গালী। আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না, এই 
ছুরি আমি তোমার বুকে বনিয়ে দেবে! । 
[ উন্মস্তবৎ প্রস্থান । 
কুবেণী। কে "মা, উন্মাদিনীর হাত থেকে যুবরাজকে প্রক্ষ। কর। 
| পশ্চান্ধাবন ) 
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বজহীর [ পঞ্চম ব্বস্ক। 


অজয়সিংহেব প্রবেশ। 


অজয। যাকৃ, সব শেষ। রাজা ইন্দ্রনীলের জঘধবনি দিতে আর 
বোধ হয কেউ নাই। ইন্দ্রনীল বন্দী, অস্সিশিন্ধ বন্দী; কিন্ত আমি 
এখন কি রি? মৃত্যু হ'লে! না-_-গ্রাষশ্চিত্ত তো হলো না? আয 
আধষমুতা। সহজ দ্বার দিযে সহজ বপে এগিষে শাষ,। স্মামি তোকে 
আলিঙ্গন করি । 31 কারা ছু'টো যামব শিক্করের মণ্ড যুগ কবৃতে 
কবতে এগিষে আদছে ? 38, মানুষের মানি এমন বীন্দংম হয ? 


যুপামান মেঘা ও গোবাব প্রবেশ । 


মেঘ! । গোরা 1 ক্বাস্ত হ__এখনও ক্ষান্ত হত, নইলে ড্ু'জনকেই 
মবতে হবে। তোরও স্্বাঙজগ ন্বত বিক্ত।. 'অস্পম ফোল দিই আয) 
ছ'ভাই গলাগণল কবে ফিগে যাই চল্‌ 

গোর'। কোথায়? 

মেঘ। রা্পদতলে। 

গোর। | ভবে হবে না সন্থি-_ফেল্স্বা না অস্ব। 

মেঘা। ভা হ'লে ভ্ু'জনকেই মবতে হবে গোর।। 

গোরা । তাই ভাল; একসঙ্গে এক মায়ের পেটে জন্মেছি, একসঙ্গে 
মরি আব--কেউ কার৪ জন্য কাদবো না । শেবাল কুকুরে দু'জনের মাংস 
ছি'ডে খাবে, তবু সংসার জানবে, জীবনে মানরা গলাগলি ক'রে ছিলাম, 
মব্বার সম"ও গলাগলি ক'রে মরেছি। 

অজয় । আর কার জন্ত যুদ্ধ কব্ছে। লঙ্কাব "গণ? বিজয্ব-লক্ষমী 
বিজয়ের গলা খরমাল্য দিঘেছেন। তোমাদের গাঞ। বন্দী | 

মেঘা। রাঙা বন্দী? 

অঙগয়। শুধু রাজ| নয়। গাণীও বন্দিনী । 
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দ্বিতীয় দৃশ্ঠ । ] 'বজবীর 


গোরা । রাণী বন্দিনী? কে বন্দী ক্লে? 
অজয়। "মামি! 
গোরা। তবে তোকেই আগে হতা। কর্বে।-শু আকুমণোগ্ঠত ॥ 
সর়। সাবধান দন্য! সাধ কারে গাঞগ্তনে ঝাপ দিও না। 
[ অসি শিক্ষাশন ] 
মেঘা। মার্‌-মাব্‌! 
| জয়ের সহি যুদ্ধ করিতে করিতে মেবা ও গোরার প্রস্থান । 


ভারতীর প্রবেশ । 


ভারতী । কৈ-কোণায় অঙ্গরূদিংহ? বুঝি অন্ভিমানে মরণের দুখে 
বটিদে পরেছে কিবে এা বাব কিরে এপস! কেট সাড়া দিচ্ছে 
অ।। অঙ্গয়! ভারতী আক মৃত্্ার তীরে টাড়িষে; ভোমার কাছে 
আমার একটা! প্রার্থনা, - আমার ক্ষম। কর। 


রক্তাক্তদেহে ছুঈ হস্তে হুইটী ছিন্ন শির লইয়া! 
অজয়ের প্রবেশ। 


অক্গয়। [ভিন্ন শির ভূহপে নিক্ষেপ করিযা] ও$! ছুঃঠটেো। যমের 
কিস্কর একদিনে নিংশেষ । কেন মর্তে এসেছিলি অভাগাঁর।? বাহুতে 
তোদের ম্চহন্তীর বল ছিল; ইচ্ছা কবলে তোরা ইন্দ্রের সিংহাসন 
কেড়ে নিতে পার্তিম । যাক. খামার৪ হার দেরী নাই, আমি€ 
“তদের সঙ্গে যাক্ছি! 1 তরবারিতে ভর দিয়! বলিয়া পড়িলেন। ] 

ভারতী অজয়! "অজয়! 

'অচয়। ভারতী! আই বোধ হয় জীবনের অবসান । দ্রুঃখ নেই, 
মৃ/ই মামি গেয়েহিলাম । 
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বজবীর [ পঞ্চম অঙ্ক । 


ভারতী । কোন্‌ অভিমানে মর্তে চলেছ বার? 

অজয়। অভিম।ন নয় ভারগী। বড বেদনা এই বুকটার মধ্যে; 
মৃত্যুর শীতল করম্পশে যদি এ বেদনার একটুও শান্তি হয়। 

ভারতী । তোমায় তে। আমি মর্তে দেবো না অজয়! প্রাণপাত 
সেব! ক'রে আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলবো; প্রলেপ দিয়ে আমি 
তোমার সর্বাজের ক্ষত পুরণ ক'রে দেবো । 

অজয়। ক্ষত তো শুধু দেহের উপর নয ভারতী। আপন একট' 
ঘা! আছে, সেখানে প্রলেপ দিতে কেউ তো পারবে না! 

ভারতী। আঁম পাবো; আমি জানি, আমারই জন্ত তুমি সাধ 
ক'রে মৃতু/ুর পথ এগিবে এসেছ । আমায় পেলেও কি তুমি ফিরে 
আস্বে না? 

অজর। [ সাবন্মযে] ভারতী! ভারতী । একি স্বপ্ন? না নং, 
তুষি ব্যঙ্গ কর্ছে! 

ভারতী । ন1; সত) অজয় । 'আমার বগমাপ্য তোমার । 

'অজর। আমার ? সত্য? তবে আমার বাচাও ভারতী! প্রণেপ 
দিয়ে হোকু, দেবতার কাছে প্রার্থনা ক'রে হোক, আবার আমার 
বাচতে সাধ হু'চ্ছে-বড সাধ হ'চ্ছে। 

[ ভারতীর সাহাষ্যে প্রস্থান ' 


€ ১৮০4) 


তৃতীয় দৃশ। । 


লহ্কার রাজসভ। | 


কুবেণী, বিজয়ামংহ, অঙ্য়দিংহ, শীলতদ্র 
ও শালিবাহনের প্রবেশ । 


বিজয়। পালা শালিবাহন। আমার প্রতিশ্রুতি আামি পুর্ণ মাত্রায় পালন 
করেছি, গ্রাণাধিক গ্রিয় সাত শত বাঙ্গালী ভাইদের 'শধিকাংশের জীবনের 
বিনিময়ে আপনা কন্তার,জন্য লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেছি। 

শালিবাহন। নৃবর|জ বিজয়লিংহর জয় হোক্‌। 

বিজ্য। ব'সে। গাজকুমারী, এই সিংহাসনে । আমারই এক দেশবাসা 
একদিন প্লাজ| শ(ননকে বধ ক'রে তার শাসন্দণ্ড বিীষণের হাতে তুপে 
দিষেছিলেন, তার বংশধর আমি,লগ্ক।র সিংহাসনে আজ তোম।কে প্রতিষ্ঠিত 
ক'রে গেলাম। অাশীার্ধাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে মায়ের মত স্েহ- 
কক্ণায় প্রজাপালণ কর । [ কুখেণীকে সিংহাসনে খদাইলেন। ] 

শালিবাহন। ণ্বরাজ বিজয়লিংহ। তোমারই সহায়তায় নির্ধ্যাঠিত 
আমি, কন্টার হাত ধক মাবার উচ্চশিরে খাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছি। 
এতথানি উপকারের বিনিময়ে তামার কোন প্রার্থনা আছে? 

বিজয় । প্রার্থন| ? হ্যা।পক্ধেখরীর কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। 
লঙ্বেশ্বরী । মামি ধন-রপ্র চাই না) আমার ইচ্ছা, মাজ হ'তে আমার 
পিতা সিংহবাহুর নামানুসারে লঙ্কার নাম সংহল' ব'লে ঘোষিঠ হোক্‌। 

কুবেণী। গুধু এইটুকু? আর তোমার কোন কামনা নাই বিজয়? 
বেশ-_তাই হোক; সিংহবা্‌ ও বিজ্য়সিংছের নাম চিননগ্িরণীয় রাখতে 
এ] দেখ আজ হ'তে 'সিংহল' নামে পরিচিত ছোক্‌। 

( ১৮১ ) 


ব্রতী [ পঞ্চম অন্ক। 


সকলে। জয় নিংহপেশ্বগী কুবেশীর জয়! 
শালিবাছন | বিজয়সিংহ। আমার মনে হচ্ছেঃ তুমি যার পুনঃ 
তিনি কত ভাগ্যবান,--কিস্তু কি নিষ্ঠুর! 


সিংহবাহু ও সুমিত্রের প্রবেশ। 


মিংহবা২ | বিজয়! বিজ্গয়। /» ২ 

বিজয়। পিত11--পতা! [ পদতণে পঙন । ] 

সিংহবাহু। আহা”হ, সোনার বর্ণ কালি হ'য়ে গেছে। আমান 
চোখ ফেটে জল আস্ছে-আমাপ বিনা দোষে নির্বাশিত রাম! 
আয় আমার বংশের প্রদীপ! আমার বিনা দোষে নির্বাসিত রাম। 
| আলিঙ্গন । ] বিজয়। তোকেষে শাস্তি দিয়েছি, তাপ ঘিগুণ শান্তি 
পেয়েছি আমি নিজে; তোব চোখের জলে মর্ভুমি ভিজেছে, আর 
আমার চোখের জলে সাগর বরে গেছে । বিজয়! আমায় ক্ষমা কর্‌। 

বিজয় । অপরাধী কবুবেন ণা পিতা! আপনি পিতা, আমি পুক্ত, 
আপনি মহামহিমান্িত বিচারক, আমি দীন প্রজা, আপনার দেওয়! 
দণ্ড আমার কাছে বৈকুষ্ঠের সোপান । রাজা শালিবাহন ! এই আমার 
পিত।) ক্সাজ-রাজেশ্বর হঃয়েও আমারই জন্য ভিক্ষুকের মত এসেছেন। 

শালিবাহন। মহাঞাজ! কে আপনাকে বন্দী করেছিল? 

সিংহবাহ। কেউ নর্_কেউ নয়) আমি সব ভুলে গেছি-- 
সধাইকে ক্ষমা করেছি। বিজয়! ফিপ্গে চল্‌। 

বিজয়। ক্ষমা কম্্বেন পিভা। আমি প্রাণান্তেও লত্যভ্র্ট হবে! না। 

দুমিত্র । দাদা! ফিরে চল। 

বিজয় । লুমিত্র! ভাই! আমি যেপিতার পদম্পশ ক'রে শপথ 
করেছিলাম, জীবনে আর বাংলায় ফিরে যাবে। না। 

(১৮২ ) 


তৃতীয় দৃশ্য | ] বরবীর 


সিংহবাছু। পিতা আমি, ভোকে সত্যএরষ্ট করো না। বিঙ্গয় ! 
আমর! পিতা-পুজে এমন এক স্থানে চলে যাই চ* যেখানে বাংল! 
নেই--বাঙ্গালী নেই--বাংলা ভাষায় কেউ কথা কয়না। 

বিজয়। পিতা 

সিংহবাছ । এআায়--আয়! আর কাদান্‌ নে বিজয়! [ বিজয়ের 
হাত ধরিয়। অগ্রসর হইলেন। ] 

কুবেণী। বিজয়! বিজয়! তোমার মনে এই ছিল? কেন তুমি 
এসেছিলে লক্কায়? কেন জীবন পণ ক'রে আমার জন্য লঙ্কার সিংহানন 
অধিকার করলে? তুমি কি মনে করেছ, আমাকে এই তুচ্ছ রাজ্যে 
ভুলিয়ে রেখে নিজে ফাকি দিয়ে পালাবে? তুমি যাবে ভিক্ষুকের 
মত দেশান্তরেঃ আর আমি তোমারই দেওয়া রাজত্ব নিয়ে সুখের 
শোতে ভাদ্বো? নিষ্ঠুর] তুমি আমায় হত) ক'রে যাও। 

বিজয়। লক্ষেশ্বরী ! 

কুবেণী। নানা) আমি লঙ্কেশ্বরী হ'তে চাই না) তোমার হাত 
ধরে বৃক্ষতলে থাকৃবো, সেও ভাল । বিজয়! আমার ফেলে যেও 
না-আমায় পায়ে ঠেলো না। [পদধারণ ] 

সিংহবান্ছ । রাজ শালিবাহন! একি? 

শালিবাহন । প্রকৃতির খেয়াল; আমি কি করবো রাজা? বিজদ্ক 
সিংহের পিতা তুমি, তোমার কর্তব্য তুমিই বেছে নাও। 

সিংহবাহছু। আমার কর্তব্য এই মুহূর্তে এই মার়াপুরী থেকে পুক্্রকে 
সত্বিয়ে নেওয়া । এস বিজগ্ন! কি ভাবছে! ? 

বিজয় । ভাব্‌ছি পিত।! এই কুমারী প্রার্থনা পায়ে ঠেলে যাবার 
শক্তি বোধ হন্ন আমার নাই! 

সিংহবাছ। ভার অর্থ? তুমি এই.অনাধ্য-নারীকে বিবাহ কর্ষে? 
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বজবীর [ পঞ্চম অঙ্ক। 
ভারতীর প্রবেশ। 


ভারতী । যুবরাজ! আমার দুখে হণপাহল ভুলে দিয়েছ, এবার 
তুমি বজ্জাঘাত গ্রহণ কর) এস কুবেনী! বাংলার মহার্থ রত্ব তোমাকেই 
দিলাম; [বিজয়ের হাতে কুবেণীর হাত মিলাইয়। দিপ। | তুমি সুখী হও। 


[ বিজয়সিংহ ও কুবেণী যথাক্রমে সিংহবাহু ও শালিখাহনকে প্রণম 
ক িলেন, শালিবাহন বিজয়সিংহ ও কুবেণীকে 
সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। ] 


সিংহবাছু। ছিনিয়ে নিলে--ছিনিধে নিলে! ভগবান! আশ! 
মেটালে না ঠাকুর! তবে কিসের বাজ্য? কিসের ত্রশ্ব্য? চল্‌ 
শমিত্র! তোকেই বাংলার নিংহাসনে আভষিক্ত ক'রে ষে দিকে ছু? 
5ক্ষু বায়, চ'লে যাবে!। [ প্রস্থান। 
[ স্'মন্ত বিজয়সিংহকে প্রথম করিয়া চলিয়া গেশ, বিজয়সংহ 
খু চেষ্টায় মুখ [রাইতে পাবিলেন ন|। ] 
ঝজয় । ও%, জর্বহার।--সব্বহার] আজ । [ অশ্রমোচন করিলেন।] 
কুখেণা। কে আছ? বন্দী ইন্ত্রনাল, অগ্রিম । 


রক্ষিসহ বল্দী ইন্দ্রনীল ও অগ্নিমিত্রের গবেশ। 


ইন্দ্রনীল। মহারাঁণীর জয় হে।ক্‌। 
কুবেণী। এই ইন্দ্রণীল? এমন শুফ কঠোর প্রেতের মত কুৎসিত ? 
ইন্দ্রনীল । শ্ধু ণেহের পারবর্তনটাই দেখছে কুবেণী! অস্তরটা 
যে" দেখাতে পাচ্ছি না, কি দাহ এই অন্তরের মাঝখানে ! 
কুবেনী। বন্দী! সেদিনকার কথা ম্মরণ কর, যেদিন তুমি এই 
নিংহাসনে বসে আমার পিতার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলে) আজ আমি সেই 
€ ১৮৪ ) 


তৃতীয় দৃহয। ] বব 


সিংহালনে বসে তোমার বিচার করবো । খল বলী! আমার কাছে 
কি বিচার তুমি প্রত্যাশা কর? 

ইন্দ্রনীল। প্রত্যাশ। যাই করি, মহারানীপ কাছে মামার প্রার্থনা-- 
জামার প্রাণদও্ড হোক.। এ জগন্ডের বিষাক্ত বাতাস আর আমি সইত্তে 
পাবছি না; পরলে (কে ত্রিবেণী আমার খপেক্ষ।র বসে আঙে, শামায় 
গার কাছে যেতে দাড। 

শাপিবাহন | ত্রিবেণী বেচে আছে ইন্দ্রনীল ! 

ইন্্রণীল। বেচে আছে, ত্রিবেধী ? মহারাজ ! বন্দীর প্রতি এ কি 
বাজ? 

কুধেণী। খ্যঙ্গ নয, সত্যই সে বেে আছে। 

ইন্রনীল। একবার দেখাও তবে! একবার-গুধু একটিবার ! 
হ1রপর--না, আবার যে বাচতে সাধ হচ্ছে। ভগবান! ভগবান্‌ ! 
“তামার এত দয় ! 

শালিবাহন। কুবেণী! ইন্দ্রনীলকে ক্ষমা কগ। 

কুবেণী। ক্ষম1? পিতা! এই ইন্দ্রনীল আপনা প্রাণদও দিয়েছিল। 

শালিবাহণ। আমি তা ভূলে গিয়েছি মা। ই ওকে ক্ষমা কর্‌। 
চেয়ে দেখ, নিয়ন্ির বজাধাতে ওর অস্থিপঞ্জরমার। অবশিষ্ট, এ প্রাণ 
হীন দেছে রাজ্দগু দিয়ে কি কর্ধি মা? ক্ষমা কর্ন ক্ষমা কর্‌। 

কুবেণা । না পিতা! ক্ষমা আমার নাই। 

শালিবাহন। কুবেণী! তুই ওকে একদিশ ভাই ঝলে সন্বোধন করেছিস। 

কুবেণী। সে দিন আর নাই পিতা! খন্দী! তোমার দণ্ড-- 

বিজয় । কুত্েণী! মহামানী ইন্দ্রনীলকে ক্ষম! কর। 

ইন্দ্রনীল। রাজা! শালিবাহুন ! বুধরাজ বিজয়সিংহ! তোমাদের 
গরনুগ্রছের স্বৃতি আঁম পরপারেও সঙ্গে নিয়ে যাবো; 1কন্ত আমার 
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বহর [ পঞ্চম অঙ্চ। 


জনুরোধ, আমার জন্ত তোমরা ভিক্ষা করো না। কুবেণী! আমি 
প্রস্তুত; তবে ঘাতকের হস্তে আমার শিরশ্ছেদ করো ন।। এই 
»াম মাথ। পেছে দিয়েছি, তুম স্বচন্তে আমায় বধ কর। 

কুবেণী। তবে ভাই হোক্‌। [তরবারি গ্রহণ ] ইন্দ্রীল! তুমি 
বিনা অপরাধে আমার পিতার প্রাণদণ দিয়েছিলে, সেই অপরাধে 
তোম,প শিরশ্ছে--! ইপ্রনীলকে হত্যায় উদ্ধত হইলেন ।] 


সহস। উগ্ভত ছুরিকাহস্তে এিবেণীর প্রবেশ। 


ভ্রিবেণী। তার পুন্বে তুমি যাও যমালযে। | কুবেণীপ দিকে অগ্রসর 
হইল ।। 

ইঞ্জনীল। জিবেণী !-ত্রিবেশী! [ ভ্রিবেণীর, দিকে ছুটিয়। বাধা দিতে 
যাইলে [ত্রবেণীর টুরিক ইন্দ্রনীলের বক্ষে বিদ্ধ হইল। ] উঃ-!. 

শ[লিবাহন ও অগ্নিমিত্র। পতিঘাতিনী! পতিঘাতিনী ! 

ভ্রিবেণো। ম্বামী। স্বামী! ওঃ, বাচতে 1?লে ৭ ঠাকুর! নিয়তি! 
নিয়তি । নিষ্ঠুর নিয়াত। তোমারই জয়! কি কর্ণাম আমি, কি কর্লাম ! 

ইন্দ্রণাল। ত্রিবেণা! কাছে এস; বতক্ষণ বাঁচি, তোমায় দোঁখ। 
আর আমার হছুঃখ নেই, এইবাগ সহঙ্জে মর্তে পার্বে। ৷ 

শালবাহন। ইন্দ্রনীল! 

ইত্জরনীল। রাজ। শালিবাহন ! যুবরাজ বিজয়সিংহ ! নমস্কার-.. 
তোমাদের লহজ্জ নমক্কার । গুরুদেব । বিদায়! কুবেন! বোন! আহি 
আশিরার ক'রে যাচ্ছি, তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক. | 

[ ব্রিবেনীর সাহায্যে প্রস্থান । 

অগ্ষিনিত্র । কিন্ত আমি সে আশীর্ব্বাদ করবো না) বরং অভিশাপ 

দিচ্ছি, তোমাদের বিবাহিত জীবন বিষময় হোক । উৎসবে, হ্যসনে, 
( ১৮৬ ) 


ভুক্ঠীয় দৃষ্া ) ] বঙবীর। 


অসংখ্য মৃত আত্মার দীর্ঘনিঃখাসে তোমাদের ভোগের থালা পুরীষ- 
কদ্দীমে ভারে উঠুক, 

শালিব।হন , [দৃঢ়ম্বরে ] অগ্রিমিত্র। 

আগ্মিত্র। শালিবাহন। 


শালিবাহন | তোমারও সময় এ্সিকট। 

আগ্ামত্র । ছুঃখ নেই, সির দণ্ড থেকে ইন্দ্রনীলকে যখন, 
রক্ষা কব্তে পার্লাম না, তন এ জীবন নিক্ষল। 

কুবেণা। তবে মৃত্যুর জন্ প্রস্তুত হও। 

বিন্দয়। কুবেণী। একট! প্রার্থনা, এ বন্দীর বিচারভার আগায় 
দাও। 

বুৰেণী। সানন্দে। 

বিজ । মহানায়ক অগ্রিমিত্র ! তুমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী, 
তার যে কোন একটা অপরাধে প্রাণদণ্ড পধ্যস্ত হ'তে পারে। স্বপক্ষে 
তোমার কিছু বল্বার আছে? 

আগ্রামত্র । না, আ।ম যা করেছি, সব রাজার মঙ্গলের জন্য ॥। 
ষদি বাচিঃ। এমন অপরাধ আমি সহজরবার করবে । 

শালিবাহন। বিজয়সিংহ ! এ যঙ্ষা-উদগারের মত ভীষণ--এর রন্ধে 
রন্ধে, মৃত্যুর বীজ) একে নৃশংস হত্যা কর-- এখনি--এই মুহূর্তে । 

বিজয়। না রাজা! এপসামান্ত শক্র নয়। একটা তুচ্ছ তরবারির 
আঘাতে এর জীবনাত্ত হ'তে পারে না। সহজ অপরাধের মধযও এর 
একনিষ্ঠ অসাধারণ | তা ছাড় ইন্জ্রনীলের মৃত্যুর সঙ্গে এম মৃত্যু হাক 
গেছে ; যা দেখ ছে,এ কন্থাল; প্রাণদণ্ড এ বন্দীর কাছে শাস্তির আগার ।. 
&ই উদ্ধত শ[ভমানী বন্দীকে দ্বার চেয়েও ভীষণ শান্তি দেখে! । 

শালিবছন। বল-ব্ল, কিসে শান্তি? 

(১৮৭ ) 


বাদীর [ পঞ্চম অঙ্ক। 


বিজয়। মুক্তি। যাও বন্দী। মামি তোমার ক্ষম! কর্লাম। [বণ 
মোচন করিলেন । ] 

সকলে। ,[ সবিশ্বয়ে ] ক্ষমা । 

অগ্লিমিত্র। কি-পামাকে কম! । লঙ্কীর মহানারক আমি--শামাকে 
ক্ষমা। না__না+ন|, আমার অন্য শান্তি দাও, বা তোমার ইচ্ছা । 
উঃ-বুকটা এমন কৰছে কেন? ক্ষমা_ক্ষম] ! উঃ-এই তো! মৃত্যু । 
ইঞ্জপীল। অপেক্ষা কর, আমিও যাচ্ছি। 

[ প্রস্থান । 

শালিবাহন। ঠিক শান্তি দিষেছ কুমার । খল--জষ খঙ্গবীর 
বিজয়সিংহের জব । 

শকলে। জয় বঙ্গবীর খিজগ্পসিংহছের জষ। 





(১৮৮) 


